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নিবেদন 
প্রমথনাথ বসুর জীবনপঞ্জি 


ঃ প্রথম অধ্যায়ঃ 
কেঁচো 
ফুলের প্রতি 
শ্বাশান চিত্র (কবিতা)? একাংশ 
বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা 


ঃ দ্বিতীয় অধ্যায় £ 


উপায় কি? 
ভারতে বিলাতী সভ্যতা 
হিন্দুধর্মের নবজীবন 


ঃ তৃতীয় অধ্যায়ঃ 


গৌড় গীত 


ঃ চতুর্থ অধ্যায় ঃ 
মযুরভপ্রের খনিজ ধন 
সভ্যসমাজের ক্রমবিকাশ 
সভ্যতার স্তরও যুগ 


ঃ পঞ্চম অধ্যায় £ 


পরিশিষ্ট - ১ 
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প্রমথনাথ বসু ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনী 
রাজা রামচন্দ্র ভঞ্জাদেও [ তৃতীয় স্তবক] 
প্রমথনাথ বসুর বাংলা চটা ও রচনার প্রসঙ্গ 
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১৮৫৫ টিন 


১৮৬১-৬৪ - 


১৮৬৪ এ 


১৮৭ ১-৭২ 


১৮৭৩ চে 


১৮৭৪ ই 


১৮৭৭ -- 


বর্তমান উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গোবরডাঙা পৌরসভার 
গৈপুর গ্রামে জন্ম - ১২ মে (বাংলা - ৩০ বৈশাখ, ১২৬২, 
শনিবার)। পিতা - তারাপ্রসন্ন বসু, মাতা - শশীমুখী দেবী। 
প্রাথমিক শিক্ষা - খাঁটুরার মডেল স্কুলে (বঙ্গ বিদ্যালয়)। এই 
বিদ্যালয় প্রবর্তনের সঙ্গে পঞ্তিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
নাম জড়িত আছে। কারণ সরকারের সহকারী ইনস্পেক্টার 
রূপে দক্ষিণবঙ্গের দায়িত্বে ছিলেন স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয় । 
এই বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৮৫৫ সনের আগস্ট মাসে। 
কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট হাইস্কুলে ভর্তি - দাদু নবকৃষ্ণ বসুর 
(মোক্তার ছিলেন) তত্বাবধানে । 

এক বছর কম বয়সের জন্য এন্ট্রা্স পরীক্ষা দিতে পারেন নি। 
প্রকাশিত হয় কবিতা গ্রন্থ-অবকাশ কুসুম” (২৭ পৃষ্ঠা)। 10012) 
[41701 পত্রিকায় প্রশংসিত। 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান পান-এন্ট্রান্স পরীক্ষায়। 
পরীক্ষার ঠিক আগে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রতিদিন পালকি 
চেপে গিয়ে “সিক বেডে' বসে পরীক্ষা দিয়েছিলেন। 
কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে এফ. এ. (চ115 /515) পরীক্ষায় 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঞ্চম স্থান অধিকার । ২৫ টাকা মাসিক 
বৃত্তি অর্জন। কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি। 

মে মাসে প্রকাশিত ফলে দেখা যায় বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলকাতা 
মিলিয়ে গিলক্রাইস্ট বৃত্তির পরীক্ষায় প্রথম স্থান পেয়েছেন 
প্রমথনাথ। সেপ্টেম্বর মাসে ইংলভ্ড রওনা। অক্টোবর - লন্ডন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এস. সি ক্লাসে ভর্তি। বিষয় ছিল-রসায়ন, 
উত্ভিদবিদ্যা, ভূতত্ব, জীববিদ্যা, প্রাকৃতিক ভূগোল, তর্কশান্ত্র ও 
দর্শন। 

পরীক্ষায় উদ্ভিদবিদ্যায় প্রথম এবং জীববিদ্যায় চতুর্থ স্থান লাভ। 


১৮৭৮ 


১৮৭৯ 


১৮৮০ 


প্রমথনাথ বসু-বাংলা বচনা সংকলন 


ভারতের আয সভ্যতা বিষধে প্রবন্ধ লিখে (0170112] 
০070£৩55-ব প্রতিযোগিতায়) ইতালি সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত 
(আন্তর্জাতিক প্রাচ্য বিদ্যা সম্মেলনের রোম অধিবেশন)। 

বি. এস-সি”র শেষ পরীক্ষায় উত্ভিদবিদ্যায় দ্বিতীয এবং জীববিদ্যা 
ও প্রাকৃতিক ভূগোলে তৃতীয় স্থান লাভ। 

বি. এস. সি পাশ করে 'এডোযার্ড ফর্বস্*_পদক ও পুরস্কার 
লাভ। বৃত্তির মেয়াদ না ফুরানোয় রয়াল স্কুল অব মাইনস্-এ 
ভর্তি 

পরীক্ষায় প্রাণিবিদ্যা ও প্রত্রুজীববিদ্যায় প্রথম স্থান। খ্যাতনামা 
অধ্যাপক টমাস হেনরি হাক্সলির ছাত্র হওয়ার গৌরব অর্জন। 
শ্রেষ্ঠ ছাত্রের “মারচিসন' পুরস্কাব লাভে বঞ্চিত হন এখান 
থেকে ম্াট্রিকুলেশন পাশ না করায়। অক্টোবর - গিলক্রাইস্ট 
বৃত্তির মেয়াদ শেষ। 

ইন্ডিয়া সোসাইটির সদস্যপদ লাভ। 

ভাবত বিষয়ে বক্তৃতা, লেখালিখি এবং ছাত্র পড়িয়ে (005 
হতে আসা ভাবতীয়দের) অর্থ ডপার্জন। বিভিন্ন বিষয়ে 
পড়াশুনা__ ব্রিটিশ মিউজিয়ামে । ইংলন্ডে ভারত সচিবের কাছে 
চাকুরির আবেদন। 

ইন্ডিয়া সোসাইটির সম্পাদক পদ লাভ। ইংরেজের বিরুদ্ধে 
দেশাত্মবোধক কাজকর্মে জড়িত হয়ে পড়া। দাদাভাই নৌরজি, 
ডব্লিউ সি ব্যানাজীঁ লালমোহন ঘোষ প্রমুখের সংস্পর্শে আসা। 
ইন্ডিয়া অফিসের বড়কর্তার (সাহেব) বিরাগভাজন হওয়া। 
১৩ মে, লন্ডনে জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার অফিসে 
কার্যে যোগদান। 

সম্ভবত ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রথম কোন আন্তর্জাতিক 
পত্রিকায় বৈজ্ঞানিক গবেষণা সন্দর্ভ প্রকাশ : 

1. (01106501109 1:95511 02101৬018. 00) 91৬91110 11115 
| (119 00116010101) 01 1116 131110151) 1৬111561011 - 1116 
0/971271)) 40924771401 01 112 02010921001 59101) ০07 
1077907. 9০. 1880. 

2. 0195 01) 016 1115601% 210 0:01711002018110 /১1197101) 
9016 [8111000021৬ 018. 06091921021 1/4024021710, 
১০]. 1880. 
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১৮৮২ হী 


১৮৮৪ - 


১৮৮৪-৯৩ - 


১৮৮৬ নি 


১৮৮৭  - 


১৮৯৯ টি 


১৮৯৪-৯৬ -- 


১৯০১-০৩ -_ 


৩০ জুলাই ভারতে প্রত্যাবর্তন। ভারত গভনমেন্টের ভূতত্ত 
বিভাগে আযসিসট্যান্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট পদে যেগদান। ছয় মাস 
দেশের নানা স্থানে খনিজ সন্ধান (শীতকালে), গ্রীক্ম ও বর্ধাব 
ছয় মাস কলকাতার অফিসে বসে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও রিপোর্ট 
প্রস্তত। 

২৪ জুলাই এঁতিহাসিক-সিভিলিয়ান রমেশচন্দ্র দাত্তের জ্যোষটা 
কন্যা কমলার সঙ্গে বিবাহ। বিবাহ সভায় সাহিত্য সম্ত্রাট 
বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক তরুণ রবীন্দ্রনাথের গলায় মালা পরিয়ে সম্বর্ধনা 
ভ্তাপন। 

এশিয়াটিক সোসাইটির শতবর্ষের - ৩য় খণ্ড রচনা (প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞানে বঙ্গদেশীয় এশিয়াটিক সোসাইটির গত একশত বৎসরের 
গবেষণা” - ইংরেজিতে প্রায় দুইশত পৃষ্ঠার কাজ)। 

প্রাকৃতিক ইতিহাস (7২001170715 096 090102% 170 [91%51091 
099211011%) : বাংলায় বিজ্ঞানের বহ রচনা। 

১৩টি গবেষণা সন্দর্ভ প্রকাশ। এগুলি - [০০০9105, 0591 ও 
|৬1০1710175, 0991-এর বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত। 

মণ্ডলেম্বর (নর্মদা) অঞ্চলে অগ্যুৎপাত কেন্দ্রের সন্ধান। 
কারিগরী শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের আন্দোলন শুরু । 10501071081 
& 90101701$0 চ00০086101) 11) 1391581 পুস্তিকা প্রকাশ 
(অক্টোবর)। 

মধ্য প্রদেশের ধূলি ও রাজহরাতে আকরিক লোহার খনি 
আবিষ্কার। (ভিলাই, রাউরকেল্লার লৌহ-ইস্পাত কারখানার 
কীচামাল এখান থেকেই আসে)। ভারতীয় বিজ্ঞান উৎকর্ষ সভায় 
ভূতত্তের উচ্চ পর্যায়ের পাঠদান শুরু। কিন্তু চলেনি। 
ভারতীয় শিল্প সম্মেলনের (11011) 1100190181 0017110110) 
ভিত্তি স্থাপন | 

দু'বছরের ফার্লো ছুটি গ্রহণ। তিন খণ্ডে & 111510179 ০01111701 
01৮11129001) 00111 8110151। [01০ গ্রন্থ প্রকাশিত। এটি 
প্রমথনাথের জীবনের অন্যতম কীত্তি। 

সাবানের কারখানা স্থাপন; আসানসোলে কয়লার খনি পরিচালনা, 
স্বদেশী শিল্প বিকাশের নানা উদ্যোগ শুরু। 

প্রেসিডেন্সি কলেজে ভূবিদ্যার পাঠদান। 


১৪ 


১৯০১-০৬ -_ 


১৯০৩ সী 


১৯০৪ টি 


১৯০৫ হি 


১৯০৬ রি 


১৯০৮-২০ --- 


১৯০৭ বি 


১৯০৮ হি 


১৯৯১১ টি 
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ভারতীয় বিজ্ঞান উৎকর্ষ সভায় (11018) /5500180101) 01 
016 00101৬80017 01 3০167০৪) ভূবিদ্যার পাঠদান। 
চাকুরিতে জুনিয়র টমাস হেনরি হল্যান্ডকে সুপারিনটেন্ডেন্ট পদে 
নিয়োগের প্রতিবাদে ১৫ই নভেম্বর চাকুরি হতে স্বেচ্ছা অবসর 
গ্রহণ (৪৮ বছর বয়সে) প্রভূত আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করে। সর্ব 
মোট পেনসন ধার্য হয় ৪১৩ টাকা । উড়িষ্যার ময়ুরভঞ্জ রাজ্যের 
ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার কাজে যোগদান। 

উড়িষ্যার গরুমহিষানীতে সমৃদ্ধ আকরিক লৌহের সন্ধান। ২৪ 
ফেব্রুয়ারি জে. এন. টাটাকে চিঠি লেখা __এ এলাকায় লৌহ 
ইস্পাত কারখানা স্থাপনের আহান । 

/550901811017 (01 [16 /১0৮1)0617061)( 01 90161001100 2170 
11700150181 12000021101 স্থাপন । 

বড় মেয়ে সুষমার বিয়ে ব্রাহ্ম মতে। পাত্র বিলাত প্রত্যাগত 
ব্যারিস্টার প্রশাস্তকুমার সেন (পাটনা নিবাসী)। 

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ । স্বদেশী শিক্ষা গড়ে 
তোলায় আত্মনিয়োগ । 

১ জুন জাতীয় শিক্ষা পরিষদ 002) ও বঙ্গীয় কারিগরী শিক্ষা 
উন্নয়ন পর্যদ গঠনে সক্রিয় অংশগ হণ। ২৫ জুলাই বেঙ্গল 
টেকনিক্যাল হনস্টিটিডট (371)-ব কাজ শুরু। প্রমথনাথ প্রথম 
অবৈতনিক অধ্যক্ষ (077010091)। 

কলকাতায় শিল্প সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশন। প্রমথনাথ 
অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। 

3ণ]-এর অবৈতনিক রেকটর। ১৯১০ সালের ২৫ মে উপরোক্ত 
দুটি প্রতিষ্ঠানের (05 ও 871) একত্রে সংযুক্তি। 

কাশ্মীরে খনিজ সম্পদের সন্ধান। রীচিতে বসবাসের স্থায়ী গৃহ 
নির্মাণ। 

দ্বিতীয় কন্যা সুরমার বিবাহ - পাত্র ব্যারিস্টার রজতনাথ রায়। 
তৃতীয় মেয়ে প্রতিমার বিবাহ। পাত্র স্বনামধন্য ব্যারিস্টার স্যার 
ব্জেন্দ্রলাল মিত্র (ভারত সরকারের আইন উপদেষ্টা)। 

২৭ ফেব্রুয়ারি - টাটার লোহার কারখানা 11500-য় উৎপাদন 
শুরু। 

ত্রিপুরার মহারাজার আমন্ত্রণে খনিজ অনুসন্ধান। জ্যেষ্ঠ পুত্র 
অশোকনাথ এখানেই ভূতত্ববিদ রূপে নিযুক্ত ছিলেন। 


প্রমথনাথ বসুর জীবনপঞ্জি ১৫ 


হিি১ জি 


১৯১৩ - 


১৯১৪ এ 


১৯১৬ লি 


১৯১৮ ১ 


১৯২০ ০ 


১৯২১ বি 


১৯২৩-৩৪ -- 


১৯২৬-২৭ -- 


১৯৭ ডি 


১৯৩০ নি 
১৯৩২-৩৪ -- 


১৯৩২ টি 
১৯৩৪ টিটি 


৭ এপ্রিল অশোকনাথ (২৮ বছর বয়স) ত্রিপুরায় জুরে পড়েন, 
কলকাতায় মারা যান। 

2100015 06 01111281101) গ্রন্থ প্রকাশ। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান 
শিক্ষার প্রবর্তনের জন্য প্রস্তাব। 

চতুর্থ কন্যা পূর্ণিমার বিবাহ। পাত্র অমূল্যচন্দ্র বসু। টাটা 


কৌম্পানির ফুয়েল ইনজিনীয়ার। 
বঙ্গীয় সাহিত্য সন্মিলনের যশোহর অধিবেশনে বিজ্ঞান শাখার 
সভাপতি। 


11100510175 016৮/ [11018 গ্রন্থ প্রকাশ। 

১ বৈশাখ (১৫ এপ্রিল) গোবরডাঙী পৌরসভায় কুশদহের 
সুসন্তান প্রমথনাথ বসুর নাগরিক সম্বদ্ধনা। মধ্যম পুত্র অলোকের 
বিবাহ। 

মেজো ছেলে অলোকনাথের মৃত্যু (যুদ্ধ ইনফ্লুয়ে্জা জুরে)। 
রাঁচিতে স্থানাস্তরিত (আসানসোল থেকে) রাঁচি ব্রহ্ষচর্য 
বিদ্যালয়ের উন্নতিসাধনে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হলেন (আমৃত্যু) 
আই. সি. এস. জ্ঞানাস্কুর দের সঙ্গে কনিষ্ঠা কন্যা উমার বিবাহ। 
এপ্রিল, গোবরডাঙা কুশদহ সমিতির ধর্থ বার্ষিক সম্মেলনে 
সভাপতি হিসাবে (স্বগ্রামে) প্রমথনাথের যোগদান। 
91121 01 11117000 01111281101) গ্রন্থ প্রকাশ। 
ছোটনাগপুরের আদিবাসী ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর উন্নতিকল্পে 
সাধ্যমত অংশগ্রহণ। 

প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রমথনাথ বসুর প্রতিকৃতি স্থাপন - অধ্যাপক 
হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত কর্তৃক | 

১০70 ঠ1656171 109) ১0[9191010175 গ্রন্থ প্রকাশ। 
'ভারত সাধনা শিক্ষা সম্মিলন" __ সভাপতি। 

অমৃতবাজার পত্রিকায় আত্মজীবনী--176 [২৫111115010 
800 [516001015 01৪8 99708017911 ধারাবাহিকভাবে 
প্রতি রবিবার প্রকাশিত। 

অক্টোবর। জামশেদপুরে বিরাট সম্বর্ধনা 

২৭ এপ্রিল, ৭৯ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ (সামান্য রোগভোগের 
পর)। 

১৩ মে, রীচিতে অনুষ্ঠিত এক শোকসভায় তীর প্রতি শ্রদ্ধা ও 
সম্মান জ্ঞাপন করা হয়। 


১৬ 


১৯৩৬ 


১৯৩৮ 


১৯৩৯ 
১৯৪৬ 


১৯৫১ 


২০০৫ 


প্রমথনাথ বসু-বাংলা রচনা সংকলন 


_- ২৭ মে, গোবরডাঙা পৌরসভায় শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। 

_- ৮ মার্চ গোবরডাঙায় 7 ৭. 13০১০ 1510110118110/711011-ব 
উদ্বোধন। উদ্বোধক মাননীয় মন্ত্রী স্যার বিজয প্রসাদ সিংহ রায়। 
ছোট ভাই অমিয়নাথ বসু এর প্রতিষ্ঠাতা । বর্তমানে গোবরডাঙা 
পৌরসভার অধীনে পরিচালিত। 

_- ১৩ মে জামসেদপুরে তার আবক্ষ মূর্তির উন্মোচন করেন স্যার 
লিউইস ফেরমর, অধিকর্তা, জি এস আই, ভারত সরকার। 
রাচির বাড়ি-জমি বিক্রয়। 

__ সহধর্মিনী কমলা বসুর মৃত্যু 

__ প্রমথনাথ মেমোরিয়াল সোসাইটির, প্রতিষ্ঠা। লেডি প্রতিমা মিত্র 
(কন্যা)১এর সভানেত্রী ছিলেন। প্রথমে ডাঃ অমরনাথ বসু 
(পুত্র) ও পরে ডঃ শিশির মিত্র এর সম্পাদক মনোনীত হন। 

_- ১১ জানুয়ারি, জি এস আই-র শতবর্ষে পি. এন বোসের 
প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করেন স্যার ডি. এন. ওয়াদিয়া, 
এফ আর. এস.। 

-_- কলকাতার সন্টলেকে জি এস আই অডিটোরিয়ামের নামকরণ 
কর হয়েছে প্রমথনাথ বসুর স্মৃতিতে। 


প্রখাম অধ্যায় 


কেচো 

১। মুখবন্ধ_ কেঁচো সংস্কৃত “কিঞ্িলিক" বা “কিঞ্চলুক' শব্দের অপভ্রংশ-_ যে 
কিং অর্থাৎ কিঞ্চিৎ কিঞ্রৎ চলে । ইহার অপর নাম “মহীলতা”, এই তিনটির কোন 
একটি নাম দিলে অনেকের কাছে কেঁচো সম্ভবতঃ মান সন্ত্রম পাইত। অস্ততঃ তত 
হেয় বলিয়া বোধ হইত না । “কিঞ্চিলিক”, “কিঞ্চলুক”, বা মহীলতা” অনেকের কানে 
শুনিতেও ভাল লাগিবে সন্দেহ নাই । কিন্তু আমার কানে চিরপরিচিত কেঁচো নামটাই 
ভাল শুনায়; অন্য কোন নামে ইহাকে ডাকিতে কেমন যেন বাধ বাধ ঠেকে, লিখিতে 
কলম সরে না। পাঠক বলিতে পারেন, আমার রূচির দৌষ। বলেন, বলুন! বাল্যকালাবধি 
যে নামটা শুনিয়া আসিয়াছি, ব্যবহার করিয়াছি, তাহা আমার বড় প্রিয়, ছাড়িতে মায়া 
হয়। কেঁচোকে যে একটা বড় নাম দিয়া ডাকিলেই তাহার গৌরব বাস্তবিক বাড়িবে, 
আমার এরূপ বিশ্বাসও নয়। কার্য মহতৃই তাহার গৌরব তাহার নামে কি করে? 

আমরা মাছ ধরিবার জন্য কত কেঁচো খুঁড়িয়া তুলি। টুকরা টুকরা করিয়া বড়শিতে 
বিধি। কেঁচো মাছের উৎকৃষ্ট টোপ। গব্রিতি মানুষ মনে করে, “পরমেশ্বর আমাদের 
দিয়াছেন।” আহা কি অপূর্ব কৌশল! মাছ ধরা ব্যতীত প্রকৃতির রাজ্যে কেঁচোর 
অন্য কোন কাজ আছে কিনা, তাহার অনুসন্ধান কে করে? তাহার প্রাণ আছে সেটুক 
বুঝিতে পারি, কারণ তাহাকে তুলিবার সময়, হিল্‌ বিল করিয়া নড়ে। কিন্তু কেঁচো 
নিকৃষ্ট প্রাণী; অনেকে তাহাকে ছুঁইতে ঘৃণা বোধ করেন; সে কি বড় কাজ করিতে 
পারে? তাহার বিষয় আমরা কি লিখিব ? তাহার ইতিহাস আমরা কি শিখিব? 

কেঁচো প্রকৃতির কৃষক। যখন মনুষ্য জন্মে নাই, তখন জমি চষিয়া দিত; আর 
এখনও বন জঙ্গলে, যেখানে মানুষের লাঙল চলে না, সেখানকার জমি চষিয়া দেয়। 
কেবল তা নয় ; এই ক্ষুদ্র তুচ্ছ কীট জমির একজন প্রধান সৃষ্টিকারক, এবং উর্বরতা 
সাধক। আবার আমাদের যে অমিশ্র উপকার করে তা নয়, অনেক হানিও করিয়া 
থাকে। তাহার উৎপাতে বাড়ীর রক বসিয়া যাইতে দেখা যায় ও অগভীর ভিত্তি 
ৃত্তিকাবৃত হয়। ঝেঁচোর এসব কাজ কিরূপে সাধিত হয় বুঝিবার আগে তাহার শরীরতত্ত 


প্র.না.ব.-২ 


১৮ প্রমথনাথ বসু-বাংলা রচনা সংকলন 


অনুসন্ধান করা যাউক। তার জন্য যতটুকু সময় ও মনোযোগ দরকার, পাঠক তুমি 
তাহা দিতে কি কণ্ঠিত? নিকৃষ্ট জীবের পর্য্যালোচনায় আমরা কত মহৎ সত্য শিখি। 
মানুষাদি উচ্চজীবকে বুঝিবাব একমাত্র উপায় নীচ জীবের আলোচনা করা। সংসারে 
ছোট বড় যত প্রাণী আছে সকলেই আমাদের আলোচ্য, বিজ্ঞানের চোখে সকলেই 
সমান। জীবের ক্রমোন্নতি প্রাণীবিদ্যার একটা দৃঢ় মূলীভূত সত্য । 


২। বাসস্থান-_ কেঁচো ভিজে স্যাৎসেতে জায়গায় থাকিতে ভাল বাসে। 
বষকালে ইহাকে জমির অল্প নীচেই পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহার বিবর কখনও 
কখনও ২/৩ হাত গভীর হইয়া থাকে। বাসস্থান খুঁড়িবার সময় কেঁচো কতক মাটি 
ঠেলিয়া ফেলে, কতক উদরস্থ করে, এবং পায়ুদ্ধারা মৃত্তিকা নির্গত হইতে থাকে। 
আমি একটি টবে মাটি পুরিয়া গুটীকত কেঁচো ছাড়িয়া দিলাম, ৩/৪ মিনিটের মধ্যেই 
তাহারা বাসস্থান নির্মাণ করিয়া নীচে চলিয়া গেল। কিন্তু এ মাটি খুব চাপিয়া, শক্ত 
করিয়া একটীকে রাখিলাম; সে তাহা খুঁড়িতে একেবারেই যেন অক্ষম, মনে হইল, 
এদিক ওদিক নরম মাটি খুঁজিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে আর একটীকে তাহার 
সাহায্যার্থে দিলাম তখন দুইজনে গায় গায় জড়াইয়া একত্রে, একস্থানে মুখ বাড়াইয়া 
খুঁড়িতে লাগিল - একজন একটু, আর একজন আর একটু, এইরূপ একটু একটু 
করিয়া ঘণ্টার মধ্যে তাহারা অস্তহিত হইল। কেঁচোর বিধর সোজা নয়, বক্রাকৃতি; 
কখনও কখনও তাহার মুখ পাতা, ইট, পাটকেলের টুকরা ইত্যাদি দ্বারা বন্ধ দেখিতে 
পাওয়া যায়, যাহাতে শত্রু না আসিতে পারে। তাহার বল্মীক পায়ু পরিত্যক্ত মল 
মাত্র। একজাতীয় কেঁচোর যোহাকে ঘাসাচ্ছাদিত মাঠ ময়দানে সচরাচর পাওয়া 
যায়) বল্মীক স্তন্তের ন্যায়। এই স্তস্ত এক ইঞ্চ, দুই ইঞ্চ, বা ততোধিক উচ্চ হইতে 
পারে। আর এক জাতীয় কেঁচো আছে তাহার টিবি ছোট ছোট, পৃথক্‌ পৃথক্‌, শুটার 
রাশিমাত্র। জলের মধ্যে কেঁচো অধিকক্ষণ বাচিতে পারে না। আমি কতকগুলিকে 
বিকালে একটি জলপূর্ণ পাত্রে রাখিয়া, তার পরদিন সকালে দেখিলাম তাহারা মৃতব্; 
পরে ২/৩ ঘণ্টার মধ্যে মরিয়া গেল। তজ্জন্যই বোধ হয় বর্ধার পর অনেক মরা 
কেঁচো দেখিতে পাওয়া যায়। 


৩। খাদ্য; পাক - প্রণালী -_-কেঁচো রাত্রিকালে আহারান্বেষণে বাহির হয়। 
দিনের বেলা অনেক শক্র, পাখী, পিঁপড়া ইত্যাদি। অতএব তখন প্রায়ই লুকাইয়া 
থাকে। কেবল নিষেক (91115801017) কার্যের সময় মধ্যে মধ্যে ইচ্ছামত বাহির 
হইতে দেখা গিয়াছে। কেঁচোর প্রধান খাদ্য মৃত্তিকা এবং পাতা । কিন্তু অন্যান্য বুতর 
জিনিস খাইয়া থাকে, এমন কি চবির্ব, মাংস পর্য্যস্তও ছাড়ে না। খাইবার সময় মুখ 
এবং তাহার নিন্নস্থিত স্ফীত গলদেশ+ (1)2197%) বাহির করে। কেঁচোর দীত নাই; 


কেঁচো ১৯ 


তাহার খাওয়া চিবান নয়, এক রকম চোষ্য। আমি উপরে যে টবের কথা বলিয়াছি, 
তাহাতে কতকগুলি শুঙ্ক পেয়ারার পাতা রাখিয়াছিলাম; তাহার শিরগুলি ছাড়িয়া ছাল 
চুসিয়া লইয়াছে এবং পাতা একটি জালের আকার ধারণ করিয়াছে। তাহার পরিত্যক্ত 
ইস্টক খণ্ড দৃষ্ট হইবে। এসব নিশ্চয়ই সে খাইয়াছিল। কিন্তু কি জন্য ? মাটি বা 
পাতাতে শরীর পুষ্টিকারক জীবজ পদার্থ (01281010 51105601106) বেশ আছে, কিন্তু 
ইটে নাই। তবে ইচ্ছা করিয়া এত ইটের টুকরা খাইয়া থাকে কেন? 

এস্থলে কেঁচোর পাকযন্ত্র সম্বন্ধে, দুচার কথা বলা আবশ্যক । ইহার গঠন কৌশল 
অতি চমৎকার 

'গল' শব্দ গল্‌ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 'গল্‌* ভোজন করা। যে রাস্তা 
দিয়া ভুক্তবস্তু মুখ হইতে জঠরে যায়, তাহার মুখের দিকের অংশকে গলদেশ বলা 
হইল । গলদেশের নিম্নে গল-নালী। 

চিত্রে প্রথমতঃ মুখ, মুখের নীচে পূর্ববোল্লেখিত অত্যন্ত স্বীত গলদেশ তার নীচে 
লম্বা গলনালী। গলনালীর নিন্নভাগ স্ফীত। এই স্ফীতাংশের আবরণ 
অত্যন্স স্থল ও কঠিন, ইহাকে ইংরাজীতে ক্রুপ বলে। ইহার নীচে জঠর, 
পরে অত্যন্ত লম্বা অন্ত্রাণি। ক্রপের সহিত সংশ্লিষ্ট কতিপয় সাতিশয় 
বলবান্‌ মাংসপেশী আছে। আহারের সময় এই সকল মাংসপেশী 
সজোরে চালিত হয়, এবং ব্রপের ভিতর ইষ্টক খণ্ড সমূহের সাহায্যে 
পত্রাদি খাদ্য চুরীকৃত হয়। কেঁচোর দীত নাই পৃর্রেই বলা হইয়াছে, ইটের 
টুকরা দাতের কাজ করে। 

৪। সনাযুপরণালী, ইন্দ্রিয়, মানসিক বৃত্তিইত্যাদি __কেঁচোর নাযুপ্রণালী 
সূত্রের ন্যায়, মধ্যে মধ্যে স্থুলাংশ, আমাদের মত পাকপ্রণালীর উপরিভাগে 
নয় নিন্নভাগে। কিন্তু ইহার সহিত সংযুক্ত গলদেশের উপর একটি বিশেষ 
স্লাংশ (0%121107) দেখিতে পাওয়া যায়। কেঁচোর চোখ নাই। গাত্রদ্বারা 
আলোক প্রবিষ্ট হইয়া এই স্কুলাংশতে লাগে। তাহাতেই সে আলোক 





১। ইহা দেখিবার জন্য একটা মোটাগোছের কেঁচো লইয়া তাহাকে ক্লোরোফর্ম দ্বারা বা ম্পিরিটে 
ডুবাইয়া মারিয়া ফেল। পরে তাহার পৃষ্ঠভাগে (যে ভাগ অপেক্ষাকৃত কম), মাঝামাঝি, মুখ হইতে 
গায়ের চন্্ম খুব ছোট ধারাল কীচির দ্বারা সর্তকতার সহিত ব্যবচ্ছেদ কর। পরে 71৩ 019। এর 
ন্যায় পাত্রে জলের নীচে কর্কে বা কোন নরম কাণ্ঠখণ্ডে ব্যবচ্ছিন্ন চর্ম্ম দুই পাশে আলপিন্‌ দ্বারা 
বিদ্ধ কর। উপরে পাক প্রণালী । এবং তাহার নীচে শাদা সুতার ন্যায় স্নায়ু প্রণালী দেখিতে পাইবে। 
কর্ককে জলে ডুবাইবার জন্য তাহার নিম্নভাগে সিসা কি অন্য কোন ভারি পদার্থের পাতমারিতে, 
কিন্বা কর্কের নিঙ্নভাগ ও পার্চতুষ্টয় রাং দ্বারা মোড়াইতে হয়। 


২০ প্রমথনাথ বসু-বাংলা রচনা সংকলন 


হস্ত হইতে রক্ষা পায়। যদি তাহার অগ্রভাগ ঢাকিয়া, কেবল পশ্চাপ্তাগ আলোকিত 
করা যায়, তাহা হইলে আলোকরশ্মি গলার উপরস্থিত স্নায়বাংশে প্রবেশ করিতে 
পারে না। কাজে কাজেই সে অবস্থায় কেচোরও আলোকবোধ জন্মে না। তাহার কান 
নাই। ঢাক ঢোল বাজাও শুনিতে পাইবে না, নির্ভয়ে চরিবে। কিন্তু যে পাত্রে সে থাকে 
তাহা যদি কোন মতে স্বল্প পরিমাণেও চালিত হয়, তাহা হইলে ভয় পায়, এবং দ্রুতগতি 
বিবরে প্রবেশ করে। এস্থলেও শব্দ হিল্লোল, সম্ভবতঃ যে স্নায়ুর কথা এই মাত্র বলা 
হইল তাহা দ্বারা কাজ করে। কেঁচোর স্পর্শ শক্তি খুব প্রবল। বিবর হইতে বাহির 
হইবার সময় মুখ বাড়াইয়া স্পর্শ করিয়া চারিদিকের খবর লয়। পুবের্ব দেখা গিয়াছে 
আমার টবস্থিত একটী কেঁচো বিবর খুঁড়িবার সময় শরীরের অগ্রভাগ দ্বারা স্পর্শ 
করিয়া কিরূপে নরম মাটি খুঁজিতে লাগিল। কেঁচোর আম্বাদনেন্দ্রিয় বেশ আছে, 
খাদ্যদ্রব্যের তারতম্যবোধ বিলক্ষণ প্রদর্শন করে। প্রাণীতত্বানুসন্ধানী পণ্ডিতেরা 
দেখিয়াছেন, সে কোন কোন গাছের পাতা খুব ভালবাসে, কোন কোন গাছের পাতা 
আদৌ স্পর্শ করে না। তাহার ঘাণেন্ড্িয় তত প্রবল নয়; চোনা, হুকার জল প্রভৃতি 
দুর্গন্ধময় পদার্থ তাহার বাসস্থানের উপর ঢালিয়া দিলে শুনিয়াছি সে বাহির হয়;কিন্তু 
এ সকল দ্রব্যের গন্ধের দরুণ কি তন্মিশ্রিত হানিজনক পদার্থের দরুণ এরূপ ব্যবহার 
করে, তাহার মীমাংসা আবশ্যক। 

পৃবের্ব দেখা গিয়াছে কিরূপে দুইটা কেঁচো গায় গায় জড়াজড়ি করিয়া একত্রে 
কঠিন মাটি খুঁড়িয়া বাসস্থান নিন্মাঁণ করিল। এই কাজে কি তার বুদ্ধির পরিচয় 
পাওয়া যায় না? পাঠক, তুমি হয়ত বলিবে, “কেঁচো আবার জন্ত, তার আবার 
বুদ্ধি! বাসস্থান নির্মাণ করা, রাত্রিতে চরা, দিনে লুকাইয়া থাকা, এ সব অভ্যস্ত 
কাজ, ছোট বড় সব কেঁচোই করিয়া থাকে, তাহাতে বুদ্ধির দরকার নাই।” কিন্তু 
আমি যে স্থান হইতে উপরোক্ত কেঁচোদ্বয়কে লইয়াছিলাম, সেখানকার জমি খুব 
নরম; দুই জনে মিলিয়া যে শক্ত মাটি অপেক্ষাকৃত সহজে খনন করিতে পারিবে, 
তাহা তাহাদের অভ্যাস হইবার কোন সুবিধা ছিল না। তবু যে তাহারা একত্রে কাজ 
করিতে আরম্ভ করিল, তাহা কতকটা বুদ্ধির পরিচয় নয় ত আর কি বলিব ? 
প্রাণীতত্ববিৎ মহাপক্তিত মৃত ডারডইন কেঁচো কেমন বুদ্ধি খাটাইয়া, যে পাতার যে 
দিক ধরিয়া লইয়া গেলে তাহার বিবরের মুখ উৎকৃষ্টরূপে বদ্ধ হইবে, ঠিক সেই 
দিক ধরিয়া টানিয়া লইয়া যায়, দেখিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছিলেন। আমরা যখন 
বিশেষ মনোনিবেশ করিয়া কোন বিষয় ভাবি, তখন বাহ্জ্ঞানশুন্য হই। কেঁচোরও 
সেইরূপ ঘটিয়া থাকে; সে যখন চরে বা অন্য কোন কাজে ব্যাপৃত থাকে, তখন 
আলোক রশ্মি বা শব্দহিল্লোল তাহাকে তত উত্তেজিত করিতে পারে না। মন না 
থাকিলে মনোনিবেশ করা হয় নাঃ অতএব কেঁচোরও মন আছে, এরূপ সাব্যস্ত করা 
যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। 


কেঁচো ২১ 

কেঁচোর শরীর বহু সংখ্যক ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগে যাতায়াতের সুবিধার 
জন্য কতকগুলি অতি ক্ষুদ্র কাটা থাকে। এত ক্ষুদ্র যে অনুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতীত 
সুচারুরূপে দেখা যায় না। কিন্তু আঙ্গুল চালাইলে তাহাতে বাধে, খর্‌ খর্‌ করে। 
চলিবার সময় কেঁচোর পৃষ্ঠভাগে রক্তবৎ পদার্থে পরিপূর্ণ, সক্কোচনশীল একটা 
লম্বা নল দেখা যায়। ইহার গঠন ও কার্য্য অত্যন্ত জটিল এখানে তাহার বর্ণনা করিব 
না। এই মাত্র বলিয়া রাখি, উহাতে রক্তের ন্যায় যে পদার্থ দৃষ্ট হয়, এবং কেঁচোকে 
কাটিলে যাহা নির্গত হয়, তাহা রক্ত নয়। যে জলীয় পদার্থ কেঁচোর বাস্তবিক রক্তের 
কাজ করে তাহা শাদা, রক্তের মত আদৌ দেখিতে নয়। কেঁচোর নিকট সম্বন্ধীয় 
কার্ধ্য ছিদ্র বহুল গাত্র দ্বারা সমাধা হয়। 

কেঁচোর পুরুষ এবং নারী অঙ্গ দুই একত্রে প্রত্যেকে বিদ্যমান। কিন্তু তাহাদের 
পরস্পর সংযোগে নিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। প্রত্যেক কেঁচোর দেহাভ্যন্তরাস্থিত 
পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধ ভ্রাতা ভগ্মীর ন্যায়; তাহাদের বিবাহ, ভিন্ন কেচোর নারী ও 
পুরুষের সহিত হইয়া থাকে। এই জন্য দুইটী কেঁচো পরস্পর সম্মিলিত না হইলে 
তাহাদের বংশ বৃদ্ধি হয় না। 

৫। কৃষিকার্ধ্য _-কেঁচো আপন বাসস্থানের জন্য বিবর খুঁড়িয়া, মাটি উলটিয়া 
পালটিয়া দিয়া বৃষ্টি ধারার প্রবেশের ও চালনার সুবিধা করিয়া দেয়। যেখানে তাহারা 
অনেকে থাকে সেখানে এইরূপ শত শত বিবর দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল 
বিবরের দরুণ জমি নিঃসন্দেহ অনেকটা সিক্ত থাকে, এবং কৃষিকার্যের সুবিধা হয়। 
কেঁচো ইট পাট্কেলের ন্যায় বহুতর বীজ ভক্ষণ করিয়া থাকে। এ বীজ পরিত্যক্ত 
মলের সহিত বহির্গত হয়, তাহার উৎপাদিকা শক্তি কখনও কখনও অনেক দিন 
পর্য্যস্ত বেশ বজায় থাকে, কালে উহা অঙ্কুরিত হয়। 

কেঁচো জমি প্রস্তুত করিতে, এবং তাহাকে সারবান্‌ করিতে বড় পটু । কোন 
স্থানে ইটপাটকেল কাকরাদি ছড়াইয়া রাখিলে, সে নিন্নস্থ মাটি উঠাইয়া ক্রমশঃ 
উহাকে আবৃত করে। এই উত্তোলিত মৃত্তিকা অল্প অল্প করিয়া বৃদ্ধি পায়; কালে ইহা 
দ্বারা উর্র্বর শফ্যোৎপাদক জমি তৈয়ার হইতে পারে। পুর্ব বলা হইয়াছে কেঁচো 
কিরূপে এবং কি জন্য জমির সহিত মিশ্রিত ছোট ছোট ইস্টক খণ্ডাদি উদরস্থ করে। 
গাছপালার শিকড়ের নিকট হইতে এই সকল হানিজনক জিনিস এক একটা করিয়া 
বাহিরে সরাইয়া সে নিশ্চয়ই তাহাদের বৃদ্ধির বিশেষ আনুকূল্য করে। বিবরের মুখ 
বুজাইবার জন্য যে সকল পাতা জমির নীচে লইয়া যায় তাহা কালে পচিয়া উহার 
সহিত মিশ্রিত হয়। আবার, পাতা কেঁচোর একটি প্রধান খাদ্য । উদরস্থ পাতার টুকরা 
সকল হইতে শরীরের পোষণোপযোগী পদার্থ গৃহীত হইলে, অবশিষ্টাংশ মলের 
সহিতনির্গত হয়, ক্রমে মাটির সহিত মিশিয়া যায়, এবং তাহার উর্বরতা বৃদ্ধি করে। 


২২ প্রমথনাথ বসু-বাংলা রচনা সংকলন 


একটা টবে একজন কেঁচোতস্ানুসন্ধানী পণ্ডিত বালি পুরিয়া তাহাতে পাতা ও কতকগুলি 
কেঁচো রাখিয়াছিলেন, দিনকতকের মধ্যেই এ বালি উত্তম সারজমি হইয়া দাড়াইল। 

৬। রক্ষাকার্য্য __ ইটপাটকেলাদির ন্যায় অন্যান্য অনেক জিনিস কেঁচোর মাটিতে 
আবৃত হইতে পারে। এইরূপে বহুতর প্রাচীন পদার্থ যাহা এককালে জমির উপর 
পড়িয়াছিল, কেঁচের দৌলতে জমির নীচে সুচাররপে রক্ষিত হইয়াছে। প্রাচীন অট্টালিকা, 
মন্দির প্রভৃতির ভগ্নাবশিষ্ট অংশাদি তাহাদের নীচে হইতে মাটি তোলার জন্য জমিয়া 
যায়, এবংএ স্ত্পীকৃত কীটোত্তোলিত মৃত্তিকা দ্বারা আবৃত হইয়া সংরক্ষিত হয়। এজন্য 
পুরাতত্তববিৎ পণ্ডিতদিগের কাছে কেঁচো অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। 

৭। ক্ষয়কার্ধ্য __ পৃথিবীর উপরিভাগ (ভেঁপৃষ্ঠ) বাতাস, বৃষ্টি, বরফ প্রভৃতির 
কার্যে বংসরের পর বংসর একটু একটু করিয়া ক্ষয় পাইতেছে। কেঁচো এই ক্ষয়কার্যের 
সহায়তা করে। তাহার বিবর দ্বারা বৃষ্টির জল প্রবেশ করিয়া কেবল যে জমির 
উপকার করে তাহা নয়, অপকারও করিয়া থাকে - জমি কমজোর হইয়া ধসিতে 
পারে; ধসিলে তাহাকে ধুইয়া লইয়া যাইবার বিশেষ সুবিধা হয়। কেঁচোর ভক্ষিত 
মাটি, ইটপাটকেল, কঙ্করাদি অনেকটা তাহার বিবরের মুখে জমির উপর পরিত্যক্ত 
হয়। উহা, বিশেষতঃ বেলে জমির কীটের গুটির ন্যায় মল, বর্ধাকালে সহজে ধৌত 
হইয়া যায়, এবং বৃষ্টির জল মিশ্রিত পলির বৃদ্ধি সাধন করে। পাঠকের বোধ হয় 
জানা আছে, যে এ পলি নালা, খাল দ্বারা নদীতে বাহিত হয়। 


(ভারতী, ৮ম বর্ষ, ১২৯১, কার্তিক, পৃঃ ৩০৯ -৩১৫) 


ফুলের প্রতি 


বাগানের ফুল! গোলাপ! বেল! তোমার হাসিতে তত আহাদ হয় না। তাহাতে 
কেমন যেন কিসের অভাব আছে বলিয়া বোধ হয়। সে হাসি কাষ্ঠ হাসি; তাহাতে 
মধুরত্ব নাই, রস নাই। বাগানের ফুল!হাস তুমি স্বেচ্ছাপূর্বক নহে। আমরা তোমায় 
হাসাই জোর করিয়া __ আমাদের সুখের জন্য। তোমার হাসি অতিশয় কৃত্রিম; 
তাই হৃদয় ভরা নহে; তাই তাহাতে আনন্দ পাই না। যে হাসিতে বাধ্য, তার হাসি 
কাহাকে উল্লসিত করে £ জন্ম যার কেবল আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য, তার 
প্রীতিকর কার্যে কে বিশেষ প্রীত হয় ? চিরভৃত্যের প্রভূচর্য্য কোন প্রভুকে হৃদয় 
ভরিয়া সুখ দেয়? 

বাগানের ফুল! তুমি দাস, চিরদাস। তোমার জীবন মরণ আমাদের হাতে। 
মানুষ যদি তোমায় আজ ত্যাগ করে, কাল তোমার দশা কি হইবে £ শুকাইবে, 
মরিয়া যাইবে। যাহারা পরাধীন, চিরভূত্য, পরের সাহাযা ব্যতীত অনন্য গতি, পরিণাম 
তাহাদের বুঝি এই প্রকারই হইয়া থাকে! 

বাগানের ফুল! কাল নাই, অকাল নাই, সাজিয়া থাক বারমাস! তোমার অতুল 
সৌন্দর্যের ছটা দিক আলো করে| কিন্তু সে সৌন্দর্য্য হৃদয়ের পরিতৃত্তি হইবে কি, 
দুঃখ হয়। তোমায় আমরা সাজাইয়াছি তোমার অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গের হানি করিয়া, 
__হানি কেন, প্রায় লোপ করিয়া। অই যে তোমার পাপৃড়ির উপর পাপড়ি, তার 
উপর পাপৃড়ি, কত দল পাপৃড়ি শোভা পাইতেছে। এ শোভা কি তোমার বাঞ্ছনীয় ? 
উহা কিতুমি কামনা কর ? স্বাধীনতা থাকিলে কি উহা ধারণ করিতে ? না।তুমি এ 
পাপৃড়ির বাহার পাইয়াছ কেশরের বিনিময়ে। কেশর পুষ্পের অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ, 
পুষ্পের পুষ্পত্ব। তাহা তুমি হারাইয়াছ যে সৌন্দর্যের নিমিত্ত, সে সৌন্দর্য্য নিশ্চয়ই 
তোমার চক্ষের শুল। পাপ্ড়ির কাজ মুকুলে কেশরকে রক্ষা করা, বিকশিত কুসুমে, 
নিষেক ক্রিয়ার সহায়তা করা। যখন তোমার কেশর বিনষ্ট হইল, নিষেক ক্রিয়া বন্ধ 
হইল, তখন পাপৃড়ির শোভা বৃদ্ধি তোমার পক্ষে ঘোর বিড়ম্বনা, হৃদয়ভেদী বিদ্রুপ । 
স্বাধীনতা বিনিময়ে, হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিনিময়ে কে বহুমূল্য, চাক্চিক্যশালী 
পরিচ্ছদের প্রার্থনা করে ? বেশভূষা যার জন্য, তাহাই যদি না থাকিল,তবে বেশভূষা 
নিঠুর উ পহাস মাত্র। 


২৪ গ্রমথনাথ বসু-বাংলা রচনা সংকলন 


সহরের ফুলে, বাগানের ফুলে, সৌন্দর্য পিপাসা মিটে না। সে পিপাসা মিটে, 
কোথায়? অনস্ত সৌন্দয্যের উৎস উৎসারিত হয়, কোথায়? বনে, প্রকৃতির রাজ্যে। 
বাগানের ফুল মানুষের । বনের ফুল প্রকৃতির । বাগানের ফুল সাজে মানুষের ইচ্ছায়, 
মানুষের সাধ্যে। বনের ফুল সাজে প্রকৃতির আজ্ঞায়, প্রকৃতির জন্য । তাই বনফুলের 
শোভা এত ভাল লাগে। তাই বন্যবৃক্ষ, বন্যলতা, বন্যফুল, বন্য যাহা কিছু সুন্দর 
তাহাই দেখিতে এত ভালবাসি। যে দৃশ্য পুরাতন হয় না। যত দেখিবে, ততই দেখিতে 
ইচ্ছা বাড়িবে। 

বন্য গোলাপ! প্রকৃতির গোলাপ! বাগানের গোলাপের ন্যায়, মানুষের গোলাপের 
ন্যায়, দেখিতে তুমি তত সুন্দর নও, সত্য। তোমার একদল বই পাপড়ি নাই, তাও 
আবার ছোট ছোট। বাগানের গোলাপের কতদল পাপৃড়ি __ বড় বড় পাপ্ড়ি। কিন্তু 
বন্যগোলাপ!তুমি স্বাধীন । সকল প্রাণীই যাহার অধীন সেই প্রকৃতি ব্যতীত আর কাহারও 
অধীনতা মান না। তোমার হাসিতে কেমন যে একটু স্বাস্থ্যব্যঞ্রক লালিত্য, স্বাধীনতা- 
সুলভ মাধুর্য এবং মহত্ব আছে, তাহা অবক্তব্য। সে লালিত্য, সে মাধুর্য , সে মহত্ব, 
পরাধীনে, চিরদাসে, কারারুদ্ধে সম্ভবে না। বন্যফুল! তোমার সৌন্দর্য্য যে চক্ষুর ক্ষণিক 
প্রীতি উৎপাদনের জন্য, তাহা নহে। সে সোন্দযেরি মর্ম আছে, উদ্দেশ্য আছে। তুমি 
নানা বর্ণে রঞ্জিত, চিত্রিত, বিচিত্রিত হও-__ হরিদ্রা, সাদা, নীল, লাল, বেগুনে, কত 
বর্ণের নাম করিব? মানুষের ভাষা হার মানে। বাগানের ফুলেরও এরূপ বিবিধ বর্ণ 
দেখিতে পাই। কিন্তু সে বর্ণের অর্থ নাই-__ কেবল নয়নরঞ্জক শোভা, কেবল বাহার! 
বনফুল! তোমার বিশেষ বিশেষ বর্ণের বিশেষ অর্থ আছে, গভীর তত্ত আছে, সহ 
সহম্ব বৎসর ব্যাপী ইতিহাস আছে। সে অর্থ বুঝিতে, সে তত্ব অনুসন্ধান করিতে, সে 
ইতিহাসের কল্পনা করিতে কি সুখ হয়। 

পলাশ! তোমার গাঢ় লাল ফুল বন আলো করিয়াছে। সৌখীন পতঙ্গাদি আকৃষ্ট 
হইতেছে; ঝাকে ঝাকে আসিতেছে; মধুপান করিতেছে; সেই সঙ্গে সঙ্গে তোমার 
নিষেকক্রিয়া সংসাধিত হইতেছে। পলাশ! তোমার শোভা সার্থক। কারণ তাহাতে 
ফল হয়; সেই ফলে বীজ জন্মে; সেই বীজে বংশবৃদ্ধি হয়। বাগানের ফুলের শোভা 
নিরর্থক, নিম্ষল। সে ফুলের ফল হয় না, তার কি দুঃখ, তার ফোটাই বৃথা, তার 
জীবনে ধিকৃ! 

বন-মল্লিকে! তোমার একদল বই পাপৃড়ি নাই। বেল তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রঃ তার 
কতদল পাপৃড়ি। সৌরভেও তুমি বেলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নও ।কিন্তু তোমার সৌন্দর্য, 
তোমার সৌরভ, সার্থক। কারণ, তোমার কেশর আছে, নিষেকক্রিয়া সম্পাদিত 
হয়। 

বনফুল £ কত বিপদ আপদ অতিক্রম কর, বাধা প্রতিবন্ধক ঠেলিয়া উঠ,নিজের 
বলে। বাগানের ফুলের তাহা করিতে হয় না, সে শক্তিও নাই। সার দিয়া, জল দিয়া, 


ফুলের প্রতি ২৫ 


কত যত্ব করিয়া, তাহাকে বড় করিতে এবং বাঁচাইয়া রাখিতে হয়। তাই, সে এত 
দুর্বল; তাই একটু অযত্রেই তাহার আয়ুঃ শেষ হয়। বনফুল! তোমরা জীবন সংগ্রাম 
কি ভয়ানক ব্যাপার? বাগানে ফুলের সে সংগ্রাম নাই, সে সংগ্রামজনিত শক্তি 
এবং বলও নাই, দুঃখ কষ্টে, না পড়িলে, যন্ত্রণা ভোগ না করিলে, শক্রর সহিত না 
যুঝিলে কি কাহারও বল হয়? বনফুল ? তোমাদের প্রত্যেকের কত শক্র! তোমাদের 
প্রত্যেককে শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। তাই, এত তেজ, এরূপ কান্তি, এমন 
স্ুর্তি। 

সৌন্দয্শালি, সুরভি বন-কুসুম! তোমার সৌভাগ্য। কত শত বনের মক্ষিকাদি 
তোমার কাছে পালে পালে আসিতেছে। তোমার অপর্য্যাপ্ত বীজোৎপাদনের উপায় 
করিতেছে। জীবন সমরে তোমার জয়ের আশা বাড়িতেছে। 

কিন্তু, বীজোৎপাদন সংগ্রামের শেষ নহে। চারা জন্মিল, অন্যান্য ফুলের চারা 
তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিল। এত বিদ্ব সত্তেও যে কতকগুলি সন্তান 
বয়ঃপ্রাপ্ত হইল, সে নিজের গুণে, নিজের বলে। এত ফীড়া কাটিয়া যে বাঁচিয়া উঠে, 
প্রকৃতির এরূপ কঠোর পরীক্ষায় যে উত্তীর্ণ হয়, তাহার বল, তেজ, না হইবে কেন? 


(ভারতী, আষাঢ়, ১২৯২, পৃষ্ঠা - ১৪৫) 


“অবকাশ কুসুম” __ কাব্যগ্রন্থ (২৭ পৃষ্ঠা) প্রকাশিত হয় ১৮৭১ সালে। প্রমথনাথের 
বয়স তখন ১৬। এই বইতে রয়েছে শৈব্যার বিলাপ, তপোবনে ও শ্মশানে, ইংল্যাণ্ড 
গমনের সময়ে কেশবচন্দ্র সেনের প্রতি, জীবন (1,0178619119৬/ বচিত 751815 ০0 


ছি এর অনুবাদ), বঙ্গ বিধবা, কুমুদিনীর সাহস। 


শান চিত্রের একাংশ এরকম -_ 


অসম্পূর্ণ দগ্ধ বাঁশ; ভম্ম বাশি বাশি; 

শেষ এই দশা ভব-যাত্রী সবাকার 

কি কুটারবাসী কিবা প্রাসাদনিবাসী __ 

কি সুখ - সম্পদ - সুতা, কি শোক - বিবশা, __ 
শ্বশান সঙ্গমে শেষে সবার এ দশা! 
সুমার্জিত-কাস্তি-তেজঃ, অসিত বরণ, 

পদ, মান সমভাবে মিশায় শমন!” 


সূত্রঃ মনোরঞ্জন গুপ্ত রচিত 'আচার্য প্রমথনাথ' পৃ-৬। 


হিমালয়ে একটি নীহার -বাহুর পাশে 


হিমালয়ে উঠিতে উঠিতে প্রকৃতির কি আশ্চর্য্য পরিবর্তন দেখা যায়! সমতল 
বঙ্গভূমির পরিবর্তে, এখানে গভীর উপত্যকাময় পার্বত্য প্রদেশ। একদিকে, উপত্যকায় 
ছয় সাত হাজার ফুট নীচে কল্লোলিনী তর্জন গর্জন করিয়া ছুটিতেছে,অন্য দিকে ছয় 
সাত হাজার ফুট উচ্চ হইতে জল প্রপাত বা তুষারপাত হইতেছে। বঙ্গে যেমন 
গরম এখানে তেমন শীত। বঙ্গে যা আছে, এখানে তা নাই। এখানে যা আছে, বঙ্গে 
তা নাই। বঙ্গের মল্লিকা, মালতী, যুখী এখানে ফুটে না। এখানকার কুসুম সুন্দরীদিগের 
নাম বাঙ্গলা ভাষায় পাই না, ইংরাজি নামে ডাকিতে হয়। এখানকার ফল ফুল 
ইউরোপীয়__অথচ বঙ্গদেশ এখান হইতে প্রায় দেখা যায় বলা যাইতে পারে। 

হিমালয়ের ভিতর উচ্চতার প্রভেদে, উত্তিদ্‌ সংস্থানের আশ্চর্য্য প্রভেদ দেখা 
যায়। এমন কি গাছ দোঁখয়া কত উচ্চে উঠিয়াছি আন্দাজ করা যায়। হিমালয়ের 
পদতলে শাল বন। দার্জিলিংয়ের নিকট ওক, চেসনট, প্রভৃতি বড় বড় গাছ। 
আরও উচ্চে রডোডেন্ডন, ফার প্রভৃতি দেখা যায়। তার চেয়ে উচুতে অতি ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র কত সুগন্ধি রডোডেন্ডন প্রভৃতি গাছ। এখানে ঘাস এবং অতিশয় ক্ষুদ্র ২/৪ 
রকমের ফুল ব্যতীত আর কিছুই জন্মে না। ইহার উপর সব বরফ, সেখানে জীবনের 
লেশমাত্র নাই। যে যেখানকার যোগ্য তাহাকে সেইখানে দেখা যায়। অথবা যাহাকে 
যেখানে দেখা যায় সে সেখানকার উপযুক্ত না হইলে, সেখানে তিষ্ঠিতে পারিত 
না। প্রকৃতির এই আশ্চর্য্য নিবর্বাচনী শক্তির এখানে একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখা 
যায়। ফারকে শালের স্থানে রোপণ কর মরিয়া যাইবে, শালকে ফারের স্থানে রোপণ 
কর মরিয়া যাইবে। 

পাশে একটি নীহারবাহু বা বরফের নদী। বর্ষাকালে পদ্মা বা ব্রহ্মপুত্র যেরুপ প্রশস্ত 
হয়, সেইরুপ প্রশস্ত একটি নদী মনে করিয়া লও । নদীর জলের পরিবর্তে বরফ _ 
পাথরের মত শক্ত বরফ মনে কর, তাহা হইলে এই বরফ নদী বা নীহার বাহু কি 
কতকটা হৃদয়ঙ্গম হইবে। উহা ছোট বড় বিবিধ প্রস্তরখণ্ড বক্ষে করিয়া অতি মন্দগতি 
চলিতেছে -_এত আস্তে যে দেখিলে উহা যে চলিতেছে তাহা বোধ হয় না।এ অন্রভেঙী 
গিরিশূঙ্গে যে তুষার পড়ে তাহা জমাট বাঁধিয়া বরফ হয়, সেই বরফরাশি নদীর আকারে 
নিন্নস্থানে নামিয়া থাকে। নহিলে, বংসরের পর বৎসর তুষার জমিয়া এ শৃঙ্গ যে কত 
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উচ্চ হইত বলা যায় না; এবং এঁ তুষার রাশি কোনই কাজ করিত না। প্রকৃতির রাজ্যে 
অপচয় নাই; জড়ই বল আর প্রাণীই বল কোন পদার্থ চুপ করিয়া বসিয়া থাকে না। ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র তুষার কণারও জীবন ব্যর্থ নয়। উহারা একত্র হইয়া আট, নয় হাজার ফুট উপর 
হইতে বরফ নদীর আকারে এখানে নামিয়াছে। বরফ নদী আর কিছুদূর নীচে গিয়া 
একটি বেগবতী ক্লোতস্কতীকে জন্ম দিয়াছে। 
আরও কত ভগিনী আসিয়া তাহার সঙ্গে মিলিল। সকলে মিলিয়া, একত্রে হইয়া, 
হাসিয়া খেলিয়া, নাচিয়া, উচ্চতানে গান গাহিয়া চলিতেছে। গুড়ি পাথর ইত্যাদি 
সম্মুখে যা কিছু বাধা প্রতিবন্ধক পড়িতেছে, তাহা সগব্রে ঠেলিয়া ফেলিতেছে, চূর্ণ 
করিতেছে । কি তেজ, কি বীর্য, কত স্ৃর্তি, কত আনন্দ! দৃশ্য অতি মনোহর! জীবনের 
প্রারস্তে এইরূপই হইয়া থাকে। নদি! আরও কিছুদূর যাও, বয়স একটু বাড়ুক, এত 
লাফালাফি এত তেজ রহিবে না, এত উচ্চে হাসিবে না, এত উচ্চে গাহিবে না। কিন্তু 
তখন তোমার আর এক মূর্তি দেখিতে পাই। সে মূর্তিও কি সুন্দর। সে মূর্তি, ধীর 
গভীর, প্রশান্ত। এখন তুমি উগ্রা করালিনী! তখন তুমি প্রেমময়ী লক্ষ্্ী। তোমার এই 
উগ্রমূর্তিও সৌন্দর্যযশালী; কিন্তু এ সৌন্দর্যে ভালবাসার উদ্রেক হয় না, বরং ভয় 
হয়। বয়োধিক্যের সহিত তোমার যে মূর্তি তাহা দেখিলে কেমন যেন ভালবাসিতে 
ইচ্ছা হয়, কারণ তখন তুমি পরোপকারে ব্রতী। এখন তোমার কাছে কোন জীব 
তিষ্টিতে পারে না। তখন, তুমি কত জীবকে ক্রোড়ে স্থান দিবে, লালনপালন করিবে, 
কত জীবকে বাঁচাইয়া রাখিবে। এখন তুমি কেবল ধ্বংস করিতেছ, বড় বড় পাথরকে 
ছোট ছোট নুড়ি করিতেছ, ছোট ছোট পাথরকে মৃত্তিকা কণায় পরিণত করিতেছ। 
তখন তুমি কৃষকের ক্ষেত্রে পলি দিবে, ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি বাড়াইবে, কৃষিকার্ষে 
সুসার করিবে। তখন কত লোকের জীবন তোমার উপর নির্ভর করিবে, তখন 
লোকের আবাসযোগ্য কত নূতন নূতন জমি প্রস্তুত করিবে। এখন তুমি পৃষ্ঠে যদি 
কোন বোঝা বহ ত তাহাকে চূর্ণ করিবার জন্য । তখন তুমি পৃষ্ঠে কত বোঝা বহিয়া 
বাণিজ্যের সহায়তা করিবে। এক কথায়, এখন তুমি নিতান্ত স্বার্থপর, তখন পরের 
হিতই তোমার ব্রত হইবে। 

অসংখ্য জীবের অশেষ হিত করিয়া পরে তুমি অনস্ত সাগরে মিশিবে। তখন 
দৃশ্যতঃ তোমার জীবনের শেষ হইল বটে, নদীর নদীত্ব গেল বটে, কিন্তু তখনও 
বাস্তবিক তোমার মৃত্যু হইল না, মহাসমুদ্রে বিলীন হইলে মাত্র। মহাসমুদ্র তোমার 
জন্মদাতা । তিনি আপনার শরীর হইতে জলীয়বাম্প হিমালয়ে প্রেরণ করিয়াছেন। 
ওই জলীয়বাম্প উচ্চশূঙ্গে তুষাররূপে সংহত হইয়াছে। তুষাররাশি এই বরফ নদীর 
আকারে রহিয়াছে। এই বরফ ইইতে তোমার জন্ম । তোমার জীবনের শেষ হইলে 
জন্মদাতার ক্রোড়ে লুকাইলে। 


২৮ প্রমথনাথ বসু-বাংলা রচনা সংকলন 


নদি! তোমার জীবন আদর্শ জীবন, মানব জীবনের সহিত অনেকটা সৌসাদৃশ্য 
আছে। কিন্তু তোমার জীবনের আদি হইতে অন্ত পর্যাস্ত যেরূপ স্বচক্ষে দেখিতে 
পাই, মানব জীবনের আদি অন্ত সেরূপ দেখিতে পাই না। মানবজীবনেবও কি 
বাস্তবিক ক্ষয় হয় না ? তোমার মত কোন অনন্ত সাগরে মিশিয়া যায় £ ক্ষুদ্র 
মানবাত্মা অন্তাত্মায় বিলীন হয় £ তোমার জীবনের আরম্ভ হইতে শেষ পর্যস্ত যেরূপ 
আমরা দেখিতে পাই, সেইরূপ মানুষ অপেক্ষা উচ্চ জীব কি মানব জীবনের আদি 
অন্ত দেখিতেছে? 

কবিবর কালিদাস হিমালয়কে দেবতাত্মা বলিয়াছেন। দেবতার স্থান বটে। 
হিমালয়ের মত দৃশ্য বোধ হয় যেন আর কোথাও নাই। এখানকার দৃশ্য নানারূপ। 
কোথাও নিবিডারণ্য -বড় বড় বৃদ্ধ শৈবালাবৃত বৃক্ষ: তাহাকে প্রণয়িণী লতা জড়াইয়া 
রহিয়াছে, যেন তাহার সঙ্গে একাত্মা হইয়াছে, মৃত্যু হইলে একসঙ্গে মরিবে, তার 
আগে ছাড়িবে না। ছোট, বড়, সরু, মোটা, লম্বা, চৌড়া কতরকমের ফার্ণ শোভা 
পাইতেছে। কতরকমের ফুল হাসিতেছে। কতরকমের পাখী গাহিতেছে। কোথাও 
পাৎলা জঙ্গল: ছোট ছোট বাঁশ, তার অতি সরু সরু পাতা : রডোড্রেনড্রনের লাল 
ফুলে লালে লাল হইয়াছে। কোথাও সুগভীর উপত্যকা, যেন অতলস্পর্শ বলিয়া 
বোধ হয়, তাহার ভিতর রজতহারের ন্যায় একটি নদী । কোথায় বেগবতী স্বোতস্বতী 
ভীষণবেগে ছুটিতেছে। কোথাও তুষারাবৃত শুভ্রশির উচ্চশূঙ্গে গগনভেদ করিয়া 
উঠিয়াছে, তাহাতে সূর্যোদয়ে, বা সূর্যাস্ত, বা চন্দ্রালোকে কি অপূর্ব সৌন্দর্যের খেলা। 

এখানকার নীহারবাহুর পাশের দৃশ্যও অতি সুন্দর। এ সৌন্দর্য্য গান্তীর্য এবং 
মহত্ব মিশ্রিত। এখানকার সকলই মহৎ। শত বজধবনির শব্দে সহস্র সহজ্র ফুট উচ্চ 
হইতে ভীষণবেগে তুষারপাত হইতেছে। তুষারমণ্ডিত অত্যুচ্চ শৃঙ্গ সমূহ গগনভেদ 
করিয়া উর্ধে উঠিয়াছে। সেখান হইতে বিশাল নীহারবাহু প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড 
বক্ষে করিয়া নামিতেছে। অদূরে কল্লোলিনী ভীষণ বেগে, ভীষণ গর্জনে ছুটিতেছে। 
এখানকার সকলই মহৎ, ক্ষুদ্র কেবল একটি মানুষ যাহার স্থান এখানে নহে। 

এ স্থান দেবতার স্থান। একবার যেন স্বপ্নের মত বোধ হইল। এ স্থান স্বর্গ, 
সশরীরে স্বর্গে আসিলাম। অচিরে স্বপ্ন ভাঙ্গিল। কে যেন বলিল, মানুষ, স্বর্গ কি 
উচ্চে, না সুন্দর দৃশ্যে? স্বর্গ যে ভূমণ্ডলব্যাপী। সশরীরে স্বর্গলাভ করা যায়, অন্ততঃ 
স্বর্গ লাভ করিতে চেষ্টা করা যায়, যেখানে সেখানে। স্বর্গ কোথায় £ মনের ভিতর। 
সুন্দর, পবিত্র, মহৎ। কিন্তু কথায় বলে, “টেকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।” যার মন 
দেবতুল্য হয় নাই, সে স্বর্গতুল্য স্থানে গেলেও দেবতা হয় না, যেমন তেমনি থাকে। 
যার মন দেবসদৃশ, সে নরকে গেলেও সেখানে স্বর্গ সুখভোগ করে। বাহাদৃশ্যের 
সহিত মনের নিগুঢ সম্বন্ধ আছে, সত্য । এখানে যেরুপ সৌন্দর্য্যের, মহত্বের ছড়াছড়ি, 
তাহাতে কার মন না অন্তত: ক্ষণকালের জন্য সুন্দর, মহৎ, দেববৎ হয় । কিন্তু 


হিমালয়ের একটি নীহাব - বাহুর পাশে ২৯ 


কতক্ষণের জন্য £ আবার যে সেই। কয়েকদিন উপরি উপরি দেখ, এমন যে সুন্দর 
দৃশ্য, যাহা দেখিয়া, অনুপম, অবর্ণনীয়, ইত্যাদি কত বিশেষণ মুখে আসিতেছে, তাহা 
যেন পুরাতন বোধ হইবে, ক্রমে ক্রমে একটু একটু করিয়া যেন সৌন্দর্য হারাইবে। 
বাস্তবিক কি উহার সৌন্দর্য অনেকটা নৃতনত্তে নয়? হিমালয়ের রডডেন্ডন এবং 
ফার - বন, সুগভীর উপত্যকা, বেগবতী কল্লোলিনী, তুষারমণ্ডিত তুঙ্গ শূঙ্গসমূহ 
ছাড়িয়া একবার সমতল বঙ্গে যাও। সেখানে, সন্ধ্যার পর একটি দীঘির পাশে, বড় 
বড় অশ্বথ গাছের ছায়া চন্দ্রালোকে হেলিয়া দুলিয়া খেলিতেছে। অসংখ্য 
জোনাকিপোকা উঠিতেছে, নামিতেছে, ঘূরিতেছে, - সে দৃশ্য কি মনোহর নয় £ প্রথম, 
কি অনেক দিন পরে দেখিলে, সেখানেও মনে অনিবর্ষচনীয় সুখ হয় না? সেখানেও 
কি সশরীরে স্বর্গে যাওয়া যায় না? যায় - সুখ মনে, স্বর্গ মনে । সুখের জন্য মানুষ 
লালায়িত, পাগল, চারিদিকে ছুটিতেছে। কেহ সুখ খুঁজিতেছে যশে, কেহ টাকায়, 
কেহ আরও কত কিসে । কিন্তু সুখ কোথায় £ আবার বলি মনে । ইহা পুরাতন কথা । 
কথাটা বলিলে পুরাতন বলিয়া কোথায় কতবার যেন শুনিয়াছি বলিয়া বোধ হয়। 
কিন্ত তবু ত মনে থাকে না। মনোজগতে এখন নুতন সত্য নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় 
না। শত শত বৎসর পূর্ব, গৌতম, খরীষ্ট, প্রভৃতি মহাত্মারা যে সকল সত্য প্রচার 
করিয়াছিলেন, আজও সেই সকল সত্যই প্রচারিত হইতেছে। অনেক পুরাণ কথা 
আছে, যা হাজার বলিলেও পুরাণ হয় না। 

স্বর্ণের কথা বলিতে বলিতে সুখের কথা আসিয়া পড়িল। স্বর্গ এবং সুখ কি 
তবে একই জিনিস? তাহাতে সন্দেহ কি £ প্রকৃত সুখ, স্থায়ী সুখ, যে সুখ পৃথিবীর 
বিপদ আপদে, শোকতাপে, দুঃখ ক্রেশে হারাইবে না, তাহা স্বর্গলাভ না করিলে, 
দেবতুল্য না হইলে, পাওয়া যায় না। বাহ্যিক কিছুতেই সে সুখ বাড়াইতেও পারে না 
কমাইতেও পারে না। যে সুখ অন্বেষণ করে, সে স্বর্গলাভ করিতে চেষ্টা করুক। 
স্বর্গলাভ করাই তাহার স্বার্থ। যে বাস্তবিক স্বার্থ বুঝে, যে প্রকৃত স্বার্থপর, সে দেবতুল্য 
হইতে চেষ্টাটা করিবে - যাহাতে মন বিকৃত হইতে পারে, যাহাতে পরিতাপ হইতে 
পারে, সেরূপ কাজ, সেরূপ চিস্তা হইতে বিরত থাকিতে চেষ্টা করিবে। 

যাহা আছে তাহার মূল্য সম্যক হৃদয়ঙ্গম হয় না, অনেক সময়ে তাহা অবহেলা 
কর, আর নয়ন তুচ্ছ কর, পা দিয়া ঠেলিয়া ফেল। যাহার জন্য ছুঁটিলে, যাহাতে 
কতদিন থেকে কত সুখের আশা করিতেছিলে, যাহার জন্য জাগিয়া জাগিয়া কত 
স্বপ্ন দেখিতেছিলে, তাহা পাইলে । মন কি পরিতৃপ্ত হইল ? কই, তাহাতে আশানুযায়ী 
সুখ কই ? কিছু সুখ পাইলে, তাও আবার রহিল কতক্ষণ ? আশার ন্যায় চিত্রকর 
দেখি নাই, মন ভুলানো ছবি আঁকিতে পারে । কিন্তু সে ছবি মরীচিকার ন্যায়, কাছে 
যাও পাইবে না। যাহা হারাইলে স্মৃতির সাহায্যে আশা তাহার একটি মনোরম চিত্র 
আঁকিয়া সম্মুখে ধরিল, তাহার জন্য প্রাণ কীদিল, আবার তাহার দিকে ধাবমান 
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হইলে। ছুটাছুটি, ক্রমাগত ছুটাছুটি। এইরূপ ছুটাছুটি করিয়া কত লোকের জীবন 
কাটিতেছে। এরপ ছুটাছুটিতেও একপ্রকার সুখ আছে, সত্য। কিন্তু সে সুখে তৃপ্তি 
হয় না, তাহাতে শাস্তি নাই। সে সুখ জ্রগ্রস্ত লোকের পক্ষে জলের ন্যায়, পিপাসা 
মেটে না, বরং যতই পান করে, ততই যেন পিপাসা বাড়ে। যে স্বর্গ পাইতে চেষ্টা 
করে তাহার সুখ শান্তিময়! 

এই উচ্চ হিমালয় শিখরে হউক, বা নিম্ন বঙ্গদেশে হউক, দরিদ্রের কুটিরে 
হউক বা রাজপ্রাসাদে হউক, সকল স্থানেই, স্বর্গ, সুখ, শান্তি পাওয়া, বা অন্ততঃ 
পাইতে চেষ্টা করা যায়। বাস্তবিক কোন মানুষ সশরীবে স্বর্গ পাইয়াছে কি না জানি 
না। শুনিয়াছি, যুধিষ্ঠির পাইয়াছিলেন, গৌতম প্রভৃতি আরও কোন কোন মহাত্মাও 
পাইয়া থাকিবেন। স্বর্গ পাও না পাও, স্বর্গের রাস্তাতেও চলিতে সুখ। কেহ কেহ 
বলিবেন, স্বর্গে যাইবার এক অপেক্ষাকৃত সহজ পথ আছে - এই জনশূন্য স্থানে 
আজীবন থাকা। কিন্তু সে এক প্রকার আত্মহত্যা করা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। 
সেরূপ করিয়া স্বর্গ পাওয়াকে, সশরীরে স্বর্গ পাওয়া বলা যায় না। আর বাস্তবিক 
স্বর্গের উপযুক্ত ইইতেছ কি না, সংসারে না মিশিলে বুঝা যায় না। এখানে হয় ত মন 
খুব উন্নত, দেবতুল্য ইইল। কিন্তু সংসারের প্রলোভনে পদস্থলন হইয়া স্বর্গ হইতে 
নরকে পড়িবে না, কে বলিতে পারে ? 


(ভারতী ও বালক, আঘাঢ় ১২৯৮, পৃ ১৩৭) 


বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা 


১২৯৫ সালের আশ্বিন মাসের ভারতী”তে দেখান হইয়াছিল, যে শিল্প 
এবং খনিকার্যের বিস্তার ব্যতীত ভবিষ্যতে আমাদের জীবনধারণ দুরূহ হইবে, 
এবং ইহার জন্য বিজ্ঞান চচ্চার বিশেষ প্রয়োজন। অন্যান্য কারণেও বিজ্ঞান শিক্ষা 
বিশেষরূপে বাঞ্ণীয়। প্রকৃতির পুস্তক পাঠে মন যেরূপ উন্নত ও প্রশস্ত হয়, বিজ্ঞানের 
আলোকে অজ্ঞানান্ধকার যেরূপ শীঘ্ঘ তিরোহিত হয়, তেমন আর কিছুতেই হয় না। 
বিজ্ঞানের রাজ্য চারিদিকে বিস্তৃত হইতেছে। ভাষা, ইতিহাস, প্রভৃতি পাঠ্য বিষয়েও 
বৈজ্ঞানিক প্রথা প্রচলিত হইতেছে। বস্তুতঃ বিজ্ঞান শিক্ষার আবশ্যকতা আজকাল 
এরীপ সব্ববাদিসম্মত হইয়াছে যে, তদ্ধিষয়ে অধিক কিছু বলা সময় নষ্ট করা মাত্র। 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আজকাল বিজ্ঞান শিক্ষার যাহাতে বিস্তার হয়, তাহার 
চেষ্টা দেখা যাইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী ছাত্রেরা অধিকবয়স্ক; এবং তীহাদের 
পঠিতব্য পুস্তক ইংরাজি। বিজ্ঞানের সম্যক চচ্চার জন্য তরুণ বয়সেই উহার শিক্ষা 
দেওয়া আবশ্যক। এবপ শিক্ষা মাতৃভাষাতেই উত্তমরূপে সম্ভব। তাহা ছাড়া, ছাত্রবৃত্তি 
এবং মাইনর পরীক্ষার্থী ছাত্রেরা বাঙ্গালা পুস্তকের উপর প্রায় সম্পূর্ণরূপে নির্ভর 
করিয়া থাকে। অতএব বিজ্ঞান বিষয়ক বাঙ্গালা পুস্তকের প্রয়োজন। ইহা নৃতন কথা 
নহে, অনেকদিন পূর্বে এই প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছে, এবং কতকগুলি বিজ্ঞান 
বিষয়ক পুস্তকও বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে চলিতেছে। যতগুলি আমরা দেখিয়াছি, সমস্তই 
ইংরাজি বই হইতে অনুবাদিত ও সংকলিত। কিন্তু অনুবাদ বা সংকলন যে সহজ 
বিলক্ষণরূপে জানেন। অতএব যাহারা যত্বু এবং কষ্ট করিয়া প্রথমে এই দুরূহ 
কার্যে অগ্রসর হইয়াছেন, বাঙ্গালা বিজ্ঞান ভাষা গড়িতে চেষ্টা করিয়াছেন, তীহাদিগের 
নিকট বঙ্গভাষা বিশেষরূপে খণী। 

দিন দিন বিজ্ঞানের উন্নতি হইতেছে, নৃতন নৃতন সত্য আবিষ্কৃত হইতেছে, কত 
পুরাতন মত বদলাইতেছে। অতএব, কোন বৈজ্ঞানিক বিষয়ে পুস্তক লিখিতে হইলে, 
তৎসম্বন্ধে সম্প্রতি, ২/৪ বৎসরের মধ্যে এমন কি ২/৪ মাসের মধ্যে যে সকল 
নৃতন আবিষ্কার হইয়াছে, তাহা জানা আবশ্যক। 

আবার যাহা সত্য তাহা বরাবরই সত্য রহিবে, কখনও মিথ্যা হইবে না। কিন্তু 
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সত্য ব্যতীত পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পত্তকে অনেক মতামত প্রকাশিত হয়, যাহা অনেকটা 
কল্পনা প্রসূত, অতএব পরিবর্তনশীল। এ সবল পুস্তক হইতে অনুবাদ এবং সঙ্কলন 
করিতে হইলে অপরিবর্তনীয় সত্য হইতে এরূপ মতামতের প্রভেদ জানা আবশ্যক। 
বৈজ্ঞানিক পুস্তকে আর একটি বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। রচনা সাধ্যমত 
হৃদয় গ্রাহী করিতে চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু তাহা করিতে হইলে যদি সত্যকে বিকৃত 
করিতে হয়, তাহা করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে । ভুল শিক্ষা করা অপেক্ষা অশিক্ষিত 
অবস্থায় থাকা ভাল, বিশেষতঃ সুকুমারমতি বালকদিগের পক্ষে 

বাঙ্গালা ভাষায়, কি অন্য যে কোন ভাষায়, বৈজ্ঞানিক পুস্তক রচনা করিতে 
হইলে, এই তিনটি বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখা আবশ্যক । ইহা অতিশয শক্ত কার্য্য। 
যিনি যে বিজ্ঞানে পারদরশী তিনি সেই বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তক ব্তীত অন্য কোন 
বিষয়ে ইহা ভালরূপে করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। আমরা কয়েকখানি প্রচলিত 
গ্রন্থ হইতে আমাদের অর্থ পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করিব। 

অক্ষয়কুমার দত্ত বাঙ্গালাভাষার একজন অষ্টা। তাহার নিকট আমরা চিরখণী। 
তীহার ভাষা সরল এবং হৃদয়গ্রাহী, রচনা কৌশল অতি চমৎকার তীহার “চারুপাঠ। 
নামক গ্রন্থ অনেক দিন হইতে বিদ্যালয়ে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। অক্ষয়বাবু 
বিজ্ঞান বড় ভালোবাসিতেন, বিজ্ঞানচচ্চার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। “চারুপাঠে' 
বিজ্ঞান বিষয়ক অনেকগুলি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত করিয়াছেন। সকলগুলিরই বিষয় 
উত্তমরূপে বাছা হইয়াছে, সকলগুলিরই ভাষায় অক্ষয় দত্তের ছাপ লক্ষিত হয়। 
আমরা নিতাত্ত বাধ্য হইয়াই উহাদিগের দোষ দেখাইতেছি। 

চারুপাঠ প্রথমভাগের বিজ্ঞান বিষয়ক প্রথম প্রস্তাব, __ আগ্নেয়গিরি” । উহার 
প্রথম ছত্র এই __ 

“কোন কোন পর্বতের শিখর দেশে অতি গভীর গহৃর থাকে, তদ্বারা মধ্যে 
মধ্যে ধূম, ভম্ম, অগ্নিশিখা, প্রস্তর, কর্দম, উষ্ণ জল ও ধাতুনিঃস্রব প্রবলবেগে নির্গত 
হয়। সেই সকল পব্র্বতের নাম আগ্নেয়-গিরি” | 


(চারুপাঠ, প্রথমভাগ, দ্বিচতারিংশবার মুদ্দিত, কলিকাতা, ১৮৮৯, ৭ পৃষ্ঠা) 


'আগ্নেয়গিরি*র- ইংরাজি প্রতিশব্দ “বক্কেনো'। প্রথমতঃ “বক্কেনো” কখন কখন 
আদৌ গিরির আকার ধারণ না করিতে পারে । করিলেও কেবল শিখর দেশেই সে 
'বক্কেনো'র মুখ বিদ্যামান থাকে তাহা নহে, প্রকৃতপক্ষে, বক্কেনো” গিরির আকার 
ধারণ করিলে, এ গিরির চতুষ্পার্শে ছোট বড় অনেক গহ্রের মুখ লক্ষিত হয়। 
ভূপৃষ্ঠের নিঙ্নদেশ অের্থাভূগর্ভ) হইতে আগত উরধ্বগামী অত্যুত্তপ্ত ধাতব নিরবের 
ধারা যেখানেই ফাটা ফুটা পাইবে, অথবা স্বতেজে ফাটাফুটা করিয়া লইতে সক্ষম 
হইবে, সেইখানে দিয়াই বহির্গত হইবে__ কোন একটি নির্দিষ্ট মুখ দ্বারাই যে ক্রমাগত 
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নির্গত হইবে, তাহা কোন ক্রমেই ঠিক নহে, গহুরই বক্কেনোর প্রধান অঙ্গ। এ গহুর 
অত্যন্ত গভীর। উহা দ্বারা যে সকল ধাতব নিঅব বা প্রস্তর খণ্ড নির্গত হয়, তাহা 
গহৃবের চতুষ্পার্থে জমাট বাঁধিয়া বা রাশীকৃত হইয়া সচরাচর গিবির আকার ধারণ 
করিয়া থাকে বটে। কিন্তু এ গিরি যে গহুর দ্বারা নিক্রবাদি উৎক্ষিপ্ত হয়, তাহার ন্যায় 
'বহ্কেনোর” অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ নহে। উহা নিরব বা প্রস্তরখণ্ড সমূহেব উৎক্ষেপের 
ফলমাত্র। কেঁচোর বাসস্থান সম্বন্ধে তাহার পায়ু পরিত্যক্ত মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত বল্মীক 
যেরূপ, “বক্কেনো” সম্বন্ধে বক্কেনো” গিরিও অনেকটা সেইরূপ। গহুর ব্যতীত 
বন্েনো” থাকিতে পারে না; কিন্তু বন্কেনো” গিরির আকার ধারণ না করিতেও 
পারে । অতএব “বক্ষেনোকে আগ্নেয়গিরি বলা সঙ্গত নহে, এ গিবির শিখরদেশেই 
যে বন্ষেনোর গহৃর থাকে তাহা নহে। “আগ্নেয়গিরির” পরিবর্তে “আগ্নেয় গহুর' 
শব্দটি ব্যবহার করিলে ভাল হয়। 

দ্বিতীয়তঃ “ধুম”, ভক্ম”, 'অগ্নিশিখা” দ্বারা সকলেই এরূপ বুঝিয়া থাকে যে 
বক্ষেনোর ভিতর কি যেন পুড়িতেছে, এবং সেই দাহ্যমান পদার্থ হইতে “ধুম” ভক্ম”, 
'অগ্নিশিখা" বাহিব হইতেছে। কিন্তু বস্তৃতঃ “বন্কেনো"র ভিতর দাহামান কোনই পদার্থ 
নাই। উহা হইতে যে ধূম নির্গত হইতে দেখা যায়, তাহা আদৌ “ধূম” নহে __ 
প্রধানতঃ কুয়াসার ন্যায় জলীয় বাষ্প মাত্র। যাহা “ভম্ম” বলিয়া বোধ হয়, তাহা 
পাথরের গুড়া। যাহা “অগ্নিশিখা" বলিয়া আমাদের প্রতীতি হয়, তাহা আদৌ 
'অগ্নিশিখা” নহে, অত্যুষ্চ তরল নিঃশ্রবের জ্যোতিঃ মাত্র; ইহা বাম্পময় আকাশে 
প্রতিফলিত হইয়া অগ্রিশিখার ন্যায় দেখায়। 

অতএব চারুপাঠে আগ্নেয়গিরি" যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহা ভ্রম সংকুল 
বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। বাল্যকালে স্মরণশক্তি অতি প্রবল থাকে; 
ছাত্রেরা তখন যাহা শিখে তাহা শীঘ্র ভুলে না। তজ্জন্য অল্প বয়স্ক বালকদিগের 
শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক। 
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“পদার্থবিৎ পণ্ডিতেরা এই পব্্বতাগ্নি উৎপন্ন হইবার যেরূপ কারণ দর্শাইয়া থাকেন, 
তাহা লিখিত হইতেছে। নারিকেলের মধ্যগত জলভাগ যেমন কঠিন আবরণে আবৃত, 
পৃথিবীর অভ্যস্তরস্থ তরল বস্তুরাশিও সেইরূপ কঠিন আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত। সাগরের 
জল যেমন কম্পিত হইয়া তরঙ্গ উপস্থিত করে, অবনীগর্ভস্থ উল্লিখিত অগ্নিময় 
মহাসাগরও সেইরূপ মধ্যে মধ্যে কম্পিত হইয়া তরঙ্গমালা উৎপাদন করে। এ তরঙ্গ 
লাগিয়া পৃথিবীর পৃষ্ঠ দেশের কোন কোন স্থান কম্পিত, স্ফীত, ও বিদীর্ণ হয়।' 


ইত্যাদি। 
নারিকেলের মত পৃথিবীর অভ্যত্তরভাগ তরলপদার্থে পরিপূর্ণ কিনা তদ্িষয়ে 


প্রনাব-৩ 


৩৪ প্রমথনাথ বসু-বাংলা রচনা সংকলন 


বিশেষ মতভেদ আছে । অনেক বড় বড় পণ্তিতেরা এ মতের বিরোধী। বস্তুতঃ আজকাল 
উহা প্রায় পরিত্যক্ত হইয়াছে। কোন কোন ভূবিদ্যা - বিশারদ পণ্ডিত প্রমাণ করিতে 
চেষ্টা পাইয়াছেন, যে পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগও উপরিভাগের ন্যায় কঠিন, তার মধ্যে 
মধ্যে তরল পদার্থ পূর্ণ গহুর থাকিতে পারে । আবার, কেহ কেহ বলেন যে কঠিন 
অভ্যন্তরভাগ এবং কঠিন উপরিভাগের মধ্যে তরল বা অর্ধতরল পদার্থের একটি 
পাতলা স্তর বিদ্যমান আছে। যে মত সব্্ববাদি বা প্রায় সব্ববাদিসম্মত নহে, তদ্দিষয়ে 
বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া বিধেয় নহে। তাছাড়া এখানে এরূপ একটি মত শিখান 

পৃথিবীর অভ্যন্তরে তরলপদার্থের অগ্নিময় মহাসাগর" আছে, স্বীকার করিলেও, 
উহার তরঙ্গ লাগিয়া ভূ-পৃষ্ঠের কম্পন, বিদারণ ও উদগমন হয় মনে করা কবির 
কল্পনা হইতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক মত নহে। ভূগর্ভের তাপাতিশয্য প্রযুক্ত, তৎপ্রবিষ্ট 
জল বাম্পাকারে পরিণত হয়। এই বাম্পের প্রসারণশক্তি কিরূপ তাহা কেৎলিতে 
জল ফুটাইলে কতকটা বুঝা যায়। কেৎলির জল ফুটিলে, তাহার কিয়দংশ বাম্প 
হইয়া যায়। এবং এ বাম্প স্বীয় প্রসারণ শক্তি বলে কেৎলির ঢাকনিকে ঠেলিয়া 
বহির্গত হইতে চেষ্টা করে, ও ঢাকনি কীপিতে থাকে। ভূ-পৃষ্ঠের অধঃস্থিত জল 
বাম্পাকারে পরিণত হইলে এ বাম্প ভূ-পৃষ্ঠ ভেদ করিয়া বহির্গত হইতে চেষ্টা করে। 
ইহাতে ভূ-পৃষ্ঠের আঘাত লাগে, এবং ভূমিকম্প উৎপন্ন হয়। ভূমিকম্পের এই 
একটি প্রধান কারণ অনুমান করা যায় __ স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, ইহা অনুমান 
মাত্র। জলীয় বাম্পের তেজে ভূ-পৃষ্ঠ কোথাও কোথাও বিদারিত হইতে পারে; এবং 
এইরূপে যে সকল ফাটাফুটো জন্মে, তদ্বারা জলীয় বাম্পের সঙ্গে সঙ্গে তরল ধাতব 
- নিস্রবও উৎক্ষিপ্ত হইতে পারে। 
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পুরুভূজ, পলা ও স্পঞ্জ একশ্রেণীর অন্তর্ভৃত বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। কিন্তু 
বস্তৃতঃ শহ্বুক এবং পলাতে যত প্রভেদ, পলা এবং স্পঞ্জে প্রায় তত প্রজ্জে ! আবার 
স্পঞ্জ বাস্তবিক জন্ত কি উত্তিদ তাহা অদ্যাপি নিরুপিত হয় নাই লেখা হইয়াছে। 
নিরূপিত বহুকাল হইযাছে, অন্ততঃ ৩০/৩৫ বৎসর পূর্বে স্পঞ্জ যে জন্তু তাহাতে 
সন্দেহ নাই। বৃক্ষ লতাদির উৎপত্তির নিয়ম সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে লেখা হইয়াছে (৪৩ পৃ:)৪- 
বীজ কোষস্থ বীজ সমূহের অস্কুরোৎপাদিকাশক্তি সম্পাদন বিষয়ে অনেক পুষ্পে 
এক প্রকার অতি মনোহর অদ্ভুত কৌশল দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহার স্থুল বৃত্তাত্ত পশ্চাৎ 
প্রকাশিত হইতেছে। যে পৃষ্পের পরাগ কেশর বড় আর গভকেশর ছোট তাহা উদ্দমুখ 
হইয়া থাকে, এবং যে পুষ্পের পরাগকেশর ছোট গর্ভকেশর বড় তাহা ভূতলের 
দিকে অধোমুখ হইয়া থাকে। ইহাতে গর্ভকেশরের শিরোভাগ পরাগকেশরের 
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শিরোভাগের অপেক্ষায় নীচে থাকে। সুতরাং পরাগকেশবস্থ রেণু সমুদায সহজেই 
গর্ভকেশরে পতিত হইয়া বীজ কোষস্থ বীজ সমুদায়ের উৎপাদিকা শক্তি সম্পাদন 
করে। এতাদৃশ সুচাক কৌশল না থাকিলে পুষ্প হইতে ফল উৎপন্ন হইবার বিলক্ষণ 
ব্যতিক্রম ঘটিত।' 

কতকগুলি উর্ঘমুখ ফুলের পরাগকেশর বড় এবং গর্ভকেশব ছোট; এবং 
কতকগুলি অধোমুখ ফুলের পরাগকেশর ছোট এবং গঠকেশর বড়। ইহাদের 
কোন একটি ফুলের পরাগ রেণু যে সেই ফুঁলটির গর্ভকেশরে পড়িয়া উহাব নিষেক 
কার্য সম্পন্ন কবে তাহা অতীব সম্ভব। কিন্তু এই সকল ফুলেও পতঙ্গেরা বসিয়া 
থাকে, এবং তাহারা এক ফুলের পরাগ রেণু লইয়া ভিন্ন ফুলের গভকেশরে স্থাপিত 
করিয়া শেষোক্ত ফুলের নিষেক কার্য সংসাধিত করিতে পারে। বস্তুতঃ প্রকৃতির 
'অদ্ভুত' এবং “সুচাক" কৌশল সাধারণতঃ আত্ম-নিষেক (5016 91111580101) বন্ধ 
করিতে; আত্ম-নিষেকের পক্ষে নহে। যে সকল পুষ্পে পরাগকেশব এবং গর্ভকেশর 
উভয়ই বিদ্যমান থাকে, তাহাদের মধ্যেও যাহাতে কোন ফুলের পুষ্পরেণু সেই 
ফুলের বীজোৎপাদন না করিতে পারে, তজ্জন্য নানাবিধ চমতকার চমৎকার কৌশল 
ৃষ্ট হয়। 

উপরে যাহা বলা গেল তাহাতে চারুপাঠের ন্যায় উৎকৃষ্ট পুস্তকে কিরূপ দোষ 
আছে-_-পাঠক বুঝিতে পারিবেন। অক্ষয়বাবু বিজ্ঞান শিক্ষার যেরূপ উৎসাহী ছিলেন, 
তাহাতে তিনি জীবিতাবস্থায় বহুদিন ধরিয়া পীড়িত না থাকিলে, সম্ভবতঃ এ সকল 
দোষ লক্ষিত হইত না। 

আর একটি বিষয়ের এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক। অক্ষয়বাবু বড় ধার্মিক 
ছিলেন। চারুপাঠের প্রায় প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে তিনি জগদীম্বরের প্রতি ভক্তি 
উদ্রেক করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে উহা কতদূর ফলপ্রদ হইবে 
সন্দেহ। তৃতীয় ভাগ চারুপাঠে “জীব বিষয়ে পরমেশ্বরের কৌশল ও মহিমা”, 
শীর্ষকপ্রস্তাবে, বহুরূপ নামক একটি প্রাণীর বর্ণ পরিবর্তনের উল্লেখ করিয়া তিনি 
বলিতেছেন যিনি সমুদ্রতটস্থ বালুকা-বিন্দু ও দুর্র্বাদলস্থ শিশির বিন্দু পর্যস্ত কোন 
বস্তু নিম্রয়োজনে সৃষ্টি করেন নাই, তিনি যে এই অত্যডভূত জ্তুকে, এই অদ্ভুত শক্তি 
নিরর্থক দিয়াছেন, অথবা কেবল মনুষ্যের কৌতুক সম্পাদনার্থ প্রদান করিয়াছেন, 
ইহা কদাচ যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় না। তাহার অবশ্যই কোন নিগৃঢ় তাৎপর্য আছে 
তাহার সন্দেহ নাই। মক্ষিকাদি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতঙ্গ বহুরূপের স্বভাবসিদ্ধ খাদ্য। উহা 
বৃক্ষ ও গুল্ম আরোহণ ও রসনা প্রসারণ করিয়া তাহাদিগকে গ্রহণ ও ভক্ষণ করিয়া 
থাকে; কিন্তু উহার গতি অত্যন্ত মূদু। পতঙ্গগণ উহাকে নিকটে দেখিলে অবলীলাক্রমে 
পলায়ন করিতে পারে। বিশেষতঃ পতঙ্গের দৃষ্টিশক্তি বিলক্ষণ তেজস্বিনী, কোন 
হিংস্স জীব নিকটস্থ হইলে তাহারা অনায়াসে দেখিতে পায়। অতএব, কোন প্রকার 


৩৬ প্রথনাথ বসু-বাংলা রচনা সংকলন 


ছদ্মবেশ গ্রহণ ব্যতিরেকে বহুরূপের অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়া কোন মতেই সম্ভব না, এই 
নিমিত্ত সবর, সর্বশক্তিমান পরমপুরুষ তাহাকে ক্ষণে ক্ষণে রূপ পরিবর্তনের শক্তি 
প্রদান করিয়া অপার মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন ।' 
আমাদের বিশেষ সন্দেহ হয়। আমাদের বিবেচনায় বিপরীত ফল হইতে পারে। 
'বহ্ুরূপ" ছদ্মবেশে ক্ষুদ্রপতঙ্গদিগকে না ঠকাইয়া আপনার উদরপূর্তি করিতে অক্ষম, 
তজ্জন্য পরমেশ্বর তাহাকে ছন্মবেশ দিয়াছেন, হহা বড় ভয়ানক শিক্ষা! ইহা ধর্মের 
মূলে, নীতির মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে। কথাটা দীড়াইতেছে কিসে? জগদীশ্বর 
প্রবঞ্চনা করিতেছেন! অথবা তাহার একটি জীবকে এরূপ করিয়া গড়িয়াছেন যাহাতে 
সে প্রবঞ্চনা না করিয়া জীবনধারণ করিতে পারে না, এবং যাহাতে সে অক্রেশে 
প্রবঞ্চনা করিতে পারে। সে যে প্রবঞ্চনা করে তাহাই তাহার উদ্দেশ্য! এখানে যে 
কার্ধ্য “সবর্বজ্ঞ, সব্বশক্তিমান, পরমপুরুষের' উপর আরোপিত হইয়াছে, তাহা কোন 
মানুষে করিলে তাহাকে আমরা ঘৃণা করিব না কি? মনে কর, কোন ব্যক্তি দেখিল 
যে কতকগুলি লোক প্রয়োজনানুযায়ী খাদ্য পাইতেছে না। সে ইহাদিগকে এরূপ 
চাতুরী শিখাইল যাহাতে ইহারা ধরা না পড়িয়া, অন্যান্য লোককে ঠকাইয়া, বা অন্য 
লোকের বাড়ীতে চুরি করিয়া বিলক্ষণ দু'পয়সা উপাজ্জন করিতে এবং উদর ভরিয়া 
খাইতে পারে। এ ব্যক্তির কি আমরা বুদ্ধির এবং শক্তির তারিফ করিব? না উহাকে 
এক বাক্যে ধিক্কার দিব? এসকল প্রশ্ন কি ছাত্রদিগের মনে উদয় হইতে পারে না? 
আবার, 'বহুরূপ' যেরূপ ঈশ্বরের জীব, ক্ষুদ্র পতঙ্গও সেইরূপ ঈশ্বরের জীব। ন্যায়বান্‌ 
ঈশ্বর বহুরূপের এত পক্ষপাতী কেন হইবেন ঃ ক্ষুদ্র বলিয়া বেচারি পতঙ্গ কি তাহার 
দয়ার পাত্র নহে? 

বিজ্ঞান বিষয়ক আরও খান দুই বাঙ্গালা গ্রন্থ আমাদের নিকট রহিয়াছে। এই 
পুস্তক দুইখানি ছাত্রবৃত্তি এবং মাইনর পরীক্ষার্থী বালকদিগের জন্য। উপরে যে 
সকল দোষের উল্লেখ করা গিয়াছে, শেযোক্তটি ব্যতীত আর সকলগুলিই উহাতে 
বিদ্যমান আছে। অবশ্য কোন পুস্তকই নির্দোষ হইতে পারে না; তবে মাত্রার ন্যনাধিক্য 
আছে-_ উহাতে মাত্রা বেশি বলিয়া বোধ হইতেছে । উল্লিখিত গ্রন্থদ্ধয়ের মধ্যে 
একখানি শ্রীযুক্তবাবু রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যয় প্রণীত “ভূবিদ্যা বিষয়ক পাঠ অর্থাৎ 
প্রাকৃতিক ভূগোল” । এ বৎসর ইহার অষ্টবিংশ সংস্করণ হইয়াছে। ইহার ৫ম পৃষ্ঠার 
লেখা হইয়াছে - ভূপঞ্জরের অধস্তন স্তরে কোন জীব শরীরের নিদর্শন পাওয়া যায় 
না।” পাওয়া যায়, তৎসম্বন্ধে এখন মতভেদ প্রায় নাই বলিলেই হয়। এওজুন নামক 
একপ্রকার সামুদ্রিক জীবের কঙ্কাল ব্যতীত, সব্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন স্তর সমূহে স্থানে 
স্থানে কয়লার ন্যায় এক প্রকার উত্তিজ্জসম্ভৃত খনিজ পদার্থ গ্র্যাফাইট) দৃষ্ট হয়। এ 
পৃষ্ঠায়__'এক্ষণে আগ্নেয়গিরির অগ্যুদগমকালে তন্মধ্য হইতে দ্রবময় পদার্থ উৎক্ষিপ্ত 


বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা ৩৭ 


হইয়া যেরূপ প্রস্তরে পরিণত হয়, অধস্তন স্তরগুলি তাদৃশ প্রস্তরময়; এ জন্য পপ্ডিতেরা 
অনুমান করেন যে, এক্ষণে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুতৎপাতে যেরপ প্রস্তর উৎপন্ন হয়, 
পুরাকালে সেইবপ ভূগর্ভস্থ ভীষণ অগ্যুতৎপাতে অধস্তন স্তরাবলীর প্রস্তরসমূহ উৎপন্ন 
হইয়া থাকিবে, সুতবাং এই সকল স্তরকে অগ্নিসম্ভৃতস্তর ও ইহাদের অন্তর্গত প্রস্তরকে 
আগ্নেয় প্রস্তর বলে।' 

আগ্নেয় গহুরোৎক্ষিপ্ত নিত্রব ভূ-পৃষ্ঠে যেরূপ প্রস্তবে পরিণত হয়, ভূপৃষ্ঠের 
অধস্তন স্তর-সমূহ তাদৃশ প্রস্তরময় নহে। উহাতে জলজ প্রস্তর বিশেষ পরিমাণে 
আছে। আগ্নেয় প্রস্তর থাকিতে পারে, এবং আছে, কিন্তু তদ্রপ প্রস্তর উহার উপরিতল 
স্তরসমূহের মধ্যেও লক্ষিত হইয়া থাকে। 

৮ পৃষ্টায়__“কোন কোন আরণ্য প্রদেশের ভূভাগ মৃত্তিকা মধ্যে বসিয়া যাওয়াতে 
তত্রত্য উত্তিদ্রাশি দীর্ঘকাল ভূগর্ভে থাকিয়া কালক্রমে পাথরিয়া কয়লা রূপে পরিণত 
হইয়াছে”, ইহা পড়িয়া পাথরিয়া কয়লার প্রকৃত উৎপত্তি পাঠকের হৃদরঙ্গম হওয়া 
দুরে থাকুক, তিনি যাহা বুঝিবেন সম্ভবতঃ তাহা একেবারে ভূল। ইহাতে এরূপ 
বুঝায় নাকি যে, মাটির ভিতর জঙ্গল বসিয়া গিয়া, সেখানে অনেক দিন থাকিয়া 
পাথরিয়া কয়লায় পরিণত হইয়াছে? কোন নিবিড় জঙ্গলময় ভূভাগ অবনত হইয়া 
জলমগ্ন হইল; পরে এ জঙ্গল নদীবাহিত পলি দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া, ক্রমে পাথরিয়া 
কয়লায পরিণত হইবে । সকল পাথরিয়া কয়লা যে এইরূপে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা 
নয়; কিন্তু সাধারণতঃ হইয়াছে তদ্ধিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে, কোন জঙ্গল ভূগর্ভের 
ভিতর বসিয়া গিয়া কখনও পাথরিয়া কয়লা উৎপন্ন করিয়াছে কি না সন্দেহ। 

৬১-৬৩ পৃষ্ঠা-ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যবর্তী প্রদেশে পলি-মৃত্তিকা দৃষ্ট হয়। 
ইহাতেই অনুমান হয়, গঙ্গার পলি-মৃত্তিকা সাগর গর্ভে পতিত হইয়া এই ভূভাগ 
উৎপন্ন হইয়াছে। ..... রাঢ় ও বরেন্দ্রভূমির মৃত্তিকা এই পলি-মৃত্তিকা অপেক্ষা কঠিন। 
বোধ হয়, পলি-মৃত্তিকাময় প্রদেশের পূবের্ব উহা উৎপন্ন হইয়াছিল ।..... বি্ধ্যপর্বত 
তাহা (করহরবালীর কয়লার স্তর) অপেক্ষাও প্রাটীন। .....পঞ্চকোট, দামোদর, 
করহরবালী প্রভৃতি স্তরের নিন্নস্থ স্তরে কোন জীব কঙ্কাল দৃষ্ট হয় না। বোধ হয় বিলুপ্ত 
হইয়া গিয়াছে। দাক্ষিপাত্য প্রদেশে অনেকম্থলে শীত প্রধান দেশের উদ্ভিদের বিনাশাবশেষ 
নিহিত রহিয়াছে, ইহাতে বোধ হয় অতি পৃবর্বকালে উক্ত প্রদেশ হিমময় ছিল। .... 

“যে শক্তি প্রভাবে ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে নন্মদা হইতে কুমারিকা পর্য্যত্ত 
সহ্যাদ্রির শতশত শৃঙ্গ দিয়া আগ্নেষ পদার্থ উৎক্ষিপ্ত হইয়া ভূপৃষ্ঠ প্লাবিত করিত' 
ইত্যদি। 

পুস্তকখানির মধ্যে মধ্যে এই প্রকার নানা কথা আছে যাহা অসংলগ্ন এবং যাহা 
ঠিক নহে। ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যবর্তী প্রদেশে পলিমাটি দেখা যায়, যথার্থ সবই 
পলিমাটি। কিন্তু তাহা হইতেই অনুমান করা কি যুক্তি সঙ্গত যে, গঙ্গার পলিমাটি 


৩৮ প্রমথনাথ বসু-বাংলা রচনা সংকলন 


সাগর গর্ভে পড়িয়া এই ভূভাগ উৎপন্ন করিয়াছে? পলিমাটি নদীগর্ভে, বিলে, হ্ুদে 
পড়িয়া স্থল নিম্মিত করিয়াছে এবং প্রতিবৎসর করিতেছে। বস্তুত উল্লিখিত ভূভাগ 
সাগর নিক্ষিপ্ত গঙ্গার পলিতে নিম্মিত হইয়াছে। কিন্তু, সেখানে আমরা পলি দেখিতে 
পাই বলিয়া যে সেখানে সমুদ্র ছিল এরূপ অনুমান কোন মতেই ন্যায়-সঙ্গত নহে। 
ইহাতে ছাত্রেরা পলির সহিত সমুদ্রের অত্যাজ্য সম্বন্ধ বুঝিবে-_ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
এখন আমরা ভাগীরথী ও পন্মার মধ্যে যে পলি দেখিতে পাই, তাহার অধিকাংশই 
বিলে এবং নদীর তীরে বা নদীগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। 

রাঢ় ও বরেন্দ্রভূমির মৃত্তিকা কি পলি মৃত্তিকা নহে? সমুদয় বিন্ধ্য পর্বত 
করহ্রবালীর কয়লার স্তর অপেক্ষা প্রাচীন নহে; কিয়দংশ বটে। পঞ্চকোট, দামোদর 
এবং করহ্রবালী স্তর সমূহের নিন্নস্থ তাল্চীর নামক স্তর বৃন্দে জীব কঙ্কাল দৃষ্ট হয়। 

দাক্ষিণাত্য প্রদেশে এককালে শীতের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল সত্য, কিন্তু তাহার 
প্রমাণ শীত প্রধান দেশের উদ্ভিদের বিনাশাবশেষ" নহে। সে প্রমাণ অন্যরূপ। নীহারাবৃত 
পবর্ধত হইতে যে নীহারবাহু (গ্লেসিয়র) নামিয়া থাকে, তাহাতে ছোট বড় প্রস্তর খণ্ড 
আবদ্ধ দেখা যায়। এ সকল প্রস্তর খণ্ডে কখনও কখনও এক প্রকার সংঘর্ষণ জনিত 
আঁচড় দৃষ্ট হইয়া থাকে। নিম্নস্থানে গরমের জন্য বরফ গলিয়া গেলে তদাবদ্ধ 
রস্তরখণ্ডসমূহ নীহারবাহুর মুখে স্তুপীকৃত হয়। উহার আকৃতি আঁচড় যেদি থাকে) 
ইত্যাদি লক্ষণ দেখিয়া, উহা বর্তমানে নীহারবাহু হইতে যতদূর থাকুক না কেন, এককালে 
বরফ-বাহিত হইয়াছিল তাহা অনুমান করা যায়। দাক্ষিণাত্য এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য 
স্থানে পূর্বোক্ত তালটীরাস্থ স্তরাবলীতে এ প্রকার প্রস্তরখণ্ড পাওয়া গিয়াছে; এবং উহা 
দ্বারা এ প্রদেশে তাল্টীরকালের শীতাধিক্য অনুমিত হইয়াছে। 

“সহ্যাদ্রির শত শত শৃঙ্গ দিয়া আগ্নেয় পদার্থ উৎক্ষিপ্ত হওয়া দূরে থাকুক-__ 
কোন “শৃঙ্গ” দিয়া উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে কি না তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। 
আগ্নেয় গহুর দুই প্রকার -- ১) সুগভীর কৃপের ন্যায় গর্ত, যথা বঙ্গোপসাগরের 
ব্যারেন দ্বীপের আগ্নেয় গহুর; ২১) সুগভীর লম্বা ফাটা (751), বোম্বাই এবং 
মালব প্রদেশে নিস্ববাদির উৎক্ষেপ প্রায়ই এই প্রকার ফাটা (3০) দ্বারা সিদ্ধ 
হইয়াছে। সহ্যাদ্রি এবং বিন্ধ্যাচলের অধিকাংশ এ সকল উৎক্ষিপ্ত পদার্থে নিন্মিতি। 
উহাদের যে সকল শৃঙ্গ দেখা যায়, তাহা বিসুবিয়াস্‌, এটনাদি আগ্নেয় গহুরের ন্যায় 
নহে। পূর্বোক্ত শৃঙ্গ সমূহ বৃষ্টির কার্যে খোদিত হইয়াছে। 

১১২ পৃষ্ঠা “তুষার ক্ষেত্র” । যে যে প্রদেশের উন্নত ভূমি চির তুহিনাচ্ছন্ন, 
শীতাতিয্য হইলে তাহার সন্নিহিত ভূমিখণ্ড বরফে আবৃত হয়। নরওয়ে দেশের 
মালভূমিতে এইরূপ ঘটে। কোন উন্নত স্থান হইতে উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে 
বোধ হয় যে, বিশাল তুষারক্ষেত্র বিরাজ করিতেছে। যে দেশে বিস্তীর্ণ মালভূমি 
নাই, সেখানে পর্র্বতশ্রেণী সমূহের মধ্যবর্তী নিন্স্থানে তুষার সঞ্চিত হয়, এই সকল 


বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা ৩৯ 


ভূভাগে বৃষ্টির পরিবর্তে তুষারপাত হয়, সুতরাং গ্রীয্মাগমে উহা দ্রব হইতে না পারিলে 
কালক্রমে উহা পবর্বতাকার হইয়া ভঠে। গ্রীনল্যাণ্ড দেশে কযেক শত ফুট পুরু হইয়া 
বিশাল তুষার ক্ষেত্র অবস্থিতি করিতেছে। ঈদৃশ ক্ষেত্রের প্রান্তভাগ কখন কখন ভগ্ন 
হইয়া বজ্রপাতের ন্যায় ভীষণ শব্দ করত নিকটবর্তী নিমনপ্রদেশ অভিমুখে ধাবমান 
হয়। ইহা হিমশিলা নামে খ্যাত। 

“হিমশিলা”। ্রীষ্মপ্রধান দেশে উন্নত পবর্বতের উর্দদেশ চিবদিন তুষারাবৃত 
থাকে। শীতকালে তাহার নিন্নদেশের অনেক দূর পর্য্যস্ত তৃষারমণ্ডিত হয় গ্রীষ্মাগমে 
এই তুষাররাশি দ্রব হইতে থাকে, তখন তাহার নিকটে গমন করিলে কখন কখন 
সহসা হিমশিলা স্থলিত হইয়া সমীপনস্থ হতভাগ্য মনুষ্যদিগকে একবারে চূর্ণ ও প্রোথিত 
করিয়া ফেলে। এক একটি হিমশিলা এত প্রকাণ্ড যে তাহার দৈর্ঘ্য এক মাইল ও 
উচ্চতা এক শত ফুট। উপত্যকা ও গহুর হিমশিলা জমিবার উপযুক্ত স্থান। হিম- 
শিলার সহিত ক্ষু্র ক্ষুদ্র প্রস্তব খণ্ডাদি চালিত হইয়া দূরব্তী স্থানে নীত হয়। 

“মেরু সনিহিত সাগরে যে সকল হিমশিলা ভাসমান থাকে, তাহাদের আকাব 
আরও বৃহৎ |” 

এখানেও বড় গোলযোগ । গ্রন্থকার “তুষার ক্ষেত্র” বা “হিমশিলা”” দ্বারা কি 
বুঝিয়াছেন, বা কি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা ঠিক করা অসাধ্য। “যে দেশে 
বিস্তীর্ণ মালভূমি নাই, সেখানে পব্বতিশ্রেণী সমূহের মধ্যবর্তী নিন্নস্থানে তুষার সঞ্চিত” 
হইবে, তাহার কোন কথা নাই। মানবদেশ একটি বিস্তীর্ণ মালভূমি; কিন্তু সেখানে 
কই তুষার সঞ্চিত হয় না। সিকিমে বিস্তীর্ণ মালভূমি নাই; কিন্তু সেখানে পর্বতশ্রেণীর 
মধ্যবর্তী “নিন্নস্থানে তুষার সঞ্চিত” হয় না, বরঞ্চউচ্চস্থানেই হইয়া থাকে। ১৬/১৭ 
হাজার ফুটের উপর হিমালয় টির তুষারাবৃত। তাহার নিম্নে ১৪/১৫ হাজার ফুটের 
উপর সেপ্টে ম্বর মাসেই বরফ পড়িতে আরন্ত হয়; আরও নীচে ৭০০০ ফুট পর্যন্ত 
শীতকালে তুষার পড়িয়া থাকে। কিন্তু এই সকল স্থানে তুষার জমিয়া কখনও 
“পবর্বতাকার” ধারণ করে না, শীঘ্রই গলিয়া যায়। এবং গ্রীষ্মাগমে যখন কোন 
নিন্নস্থানের “তুষাররাশি দ্রব হইতে থাকে, তখন তাহার নিকটে গমণ করিলে কখন 
কখন সহসা হিমশিলা স্বলিত হইয়া সমীপন্থ হতভাগ্য মনুষাদিগকে একেবারে চূর্ণ 
ও প্রোথিত করিয়া ফেলে”__ একথাটি ঠিক নহে। পর প্যারাতে “হিমশিলা” দ্বারা 
এখানে যেন 40180191” বুঝাইতেছে। 

কিন্তু ইহার একছত্র পৃব্রেই “হিমশিলা” দ্বারা “881817016” বুঝা যায়। 
আবার শেষ ছত্রে হিমশিলা দ্বারা 41990০1” বুঝা যাইতেছে । “2180101, “8৮৪- 
18170119” এবং 41090916” অনেক প্রভেদ। 

শীতপ্রধান দেশেই হউক আর গ্রীম্মপ্রধান দেশেই হউক, চিরতুষার সীমার উপর 
বৃষ্টির পরিবর্তে তুষার পড়িয়া থাকে। হিমালয়ে এ সীমা সমুদ্রজল সীমা হইতে 


৪০ প্রমথনাথ বসু-বাংলা রচনা সংকলন 


১৬/১৭ হাজার ফুটের উপর; মেরু সন্নিহিত স্থানে উহা শেষোক্ত সীমার সহিত 
সমোচ্চ হইতে পারে। চিরতুষার সীমার উপর কখনও এরূপ গরম হয় না যাহাতে 
তুষার গলিতে পারে। তথাপি সেখানেও তুষার বৎসরের পর বৎসর জমিয়া 
“পর্বতাকার” হইতে পারে না । তুষার (570/) জমাট বাধিয়া বরফে(1০6) পরিণত 
হয়। মেরু সন্নিধানে, যেখানে চির তুষারসীমা এবং সমুদ্র জলসীমা সমোচ্চ বা প্রায় 
সমোচ্চ বরফরাশির সমুদ্র সনিহিতাংশ ক্রমে ক্রমে সমুদ্রে ভাসিয়া যায়। নাতিশীতোষ্ঙ 
বাগ্রীম্ম প্রধানদেশে চির তৃষার সীমার উপর যে বরফ সঞ্চিত হয়, তাহা দুই উপায়ে 
স্থানান্তরিত হয়। প্রথমতঃ কখন কখন উচ্চ এবং খাড়া স্থান হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 
বরফখণ্ড স্বলিত হইয়া বেগে নিশস্থানে অবতরণ করে । ইহাকে ইংর 48৬2- 
|01101)০” বলে।। গ্রন্থকার ইহাকে একস্থানে “হিমশিলা? বলিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, 
শীতকালে যে সকল নিন্নদেশ তুষারমণ্ডিত হয়, 'শ্্ীষ্মাগমে এই তুষাররাশি দ্রব” 
হইয়া “হিমশিলা” উৎপন্ন করে না। চিরতুষার সীমার উপর যে নীহার সঞ্চিত হয়, 
তাহার স্থানাস্তরকরণ যদি কেবল “৪8৬৪1811016” এর উপর নির্ভর করিত, তাহা 
হইলে উহার অতি অল্পাংশই স্থানান্তরিত হইত। তাহা হইলে কাঞ্চনজিঙ্গা প্রভৃতি 
পব্বতশৃঙ্গের উপর বৎসরের পর বৎসর সঞ্চিত হইয়া যে কত উচ্চ হইত, তাহার 
ইয়ত্তা করা যায় না। কিন্তু উহার স্থানান্তরিত হইবার একটি উৎকৃষ্ট উপায় আছে। 
উহা নিন্নস্থানে, উপত্যকায় অবতরণ করে । “৪8৬৪1817016” এর ন্যায় বেগে নহে, 
কিন্তু আস্তে আস্তে __ এত আস্তে যে দেখিলে উহা যে আদৌ চলিতেছে তাহা বোধ 
হয় না। এই অতি মন্দ গতি নীহাররাশিকে ইংরাজীতে “0180161” বলে; ইহাকে 
একটি প্রকাণ্ড বরফনদী বলা যাইতে পারে। ফর্কু নামক জনৈক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত 
গ্রীষ্ম এবং শরৎকালে ইউরোপে এইরূপ একটি বরফনদীর দৈনিক গতি পার্থ 
১৩/১৯১/ ইঞ্চ এবং মধ্যস্থলে ২০/২৭ ইঞ্চ নির্ধারিত করিয়াছেন। কোন কোন 
গ্লেসিয়র অথবা নীহার বাহু) ২০/৩০ মাইল দীর্ঘ, ন্যুনাধিক ১ মাইল প্রশস্ত এবং 
৮০০ ফুট বা ততোধিক স্থুল দেখা যায়। নীহারবাহু চিরতুষার সীমার অনেক নীচে 
নামিয়া থাকে; হিমালয়ে এ সীমা যদিও ১৬/১৭ হাজার ফুট, সেখানে নীহার বাহু 
প্রায় ১২০০০ ফুট পর্য্ত নামিয়া থাকে গ্রন্থকার উপত্যকায় যে “হিমশিলা জমিবার” 
কথা লিখিয়াছেন, তথা সম্ভবতঃ এই নিন্নদেশে অবতীর্ণ নীহারবাহু। নীহারবাহুর 
প্রান্তভাগে বরফ গলিয়া বেগবতী নদী উৎপন্ন হয়। চিরতুষার সীমার উপর 
কাঞ্চনজিঙ্গাদি পর্ববতাংশে যে তুষারপাত হয়, তাহাব পরিণাম এই। তত্রস্থ তুষাররাশি 
সংহত হইয়া, আস্তে আস্তে সহস্র সহশ্র ফুট নীচে নামিয়া গলিয়া জল হইয়া যায়। 
প্রবন্ধটি দীর্ঘ হইতেছে, বোধ হয় আর অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। 
যাহা বলা হইল, তাহাতে বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান পুস্তকের কিরূপ দোষ আছে বা 
থাকিবার সম্ভব, পাঠক বোধ হয় তাহা আভাস পাইবেন। ইহার প্রতিকার কি ? 


বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা ৪8১ 


আজকাল নানারকমে সভা সমিতি হইতেছে __সুচিহন। বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি 
সাধনের জনা একটি সভা হইলে ভাল হয় না কি? এরীপ সভার সভযগণ অন্যান্য 
কার্যের মধ্যে বিদ্যালয়ের গাষ্ঠপৃ্তুক প্রকাশ করিতে পারেন। তাঁহাদের মধ্যে একটি 
সাবকমিটি ইতিহাসের ভার লইবেন; একটি সাবকমিটি বিজ্ঞানের ভার লইবেন; 
এইরূপ কতকগুলি সাবকমিটিতে সভার কার্য বিলি করা যাইতে পারে | ইংল্যান্ডের 
যায় দেশে পুস্তক প্রকাশের কার্য পৃস্তক বিক্রুতারাই করিয়া থাকে। ম্যাকমিলান, 
লংমান প্রভৃতি পুস্তক বিক্রেতারা এতিহাসিক বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি নানা বিষয়ে পস্তক 
প্রকাশ করিয়া থাকে। এখানে সেরূপ পুস্তক প্রকাশক নাই। এখানে বালকদিগের 
পাঠা পুস্তকের প্রচলন অনেকটা-গ্ায় সম্পূর্ণরূপে ইনম্পে্টর মহাশয়দিগের হাতে। 
ইহাদিগের দ্বারা __ অজানতই হউক, আর যাহাই ইউক -ব্যক্তি বিশেষের উপর 
যেরূপ অন্যায়াচরণ সন্তব, একটি সভার উপর সেরূপ সন্তবে না; বিশেষতঃ যদি 
সভাটি ক্ষমতাশালী হ্য়। পৃস্তক নির্বাচনের জন্য এখন কলিকাতায় টেক্সট বুক 
কমিটি নামে একটি কমিটি আছে। ইহার ভিতর অনেক মান্যগণ্য পণ্ডিত লোক 
আছেন। কিন্তু প্রথমতঃ ইহারা সব বিষয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারেন না। 
দ্বিতীয়তঃ ইহারা পুস্তক নির্বাচন করিয়া থাকেন মাত্র। নূতন নৃতন পৃস্তক প্রকাশ 
করেননা। 

উল্লিখিত সভা স্থাগনের প্রস্তাবটি বোধ হয় নৃতন নহে। এখনও যে শীঘব কার্যে 
পরিণত হইবে, তাহার আশা করা যায় না; কিন্তু যতদিন না হইবে, ততদিন বাঙ্গালা 
ভাষার এবং বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার বিশেষ উন্নতি ইইবে না। 


(ভারতী ও বালক, ১ বর্ষ, আশ্বিন ১২৯৭ গৃ ৩৪১৫১) 


দ্বিতীয় স্ধ্যায় 


উপায়কি ? 


ভারতবাসী অতিশয় দরিদ্র। কৃষকেরা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। অনাবৃষ্টিরত 
কথাই নাই; এক বৎসর ভাল বৃষ্টি না হইলে, চারিদিকে হাহাকার রব শুনিতে পাওয়া 
যায়। শিল্পকারদের ব্যবসা চলে না; তাহারা ক্ষুৎপীড়িত কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে। 
শিক্ষিত যুবকেরা চাকরির জন্য লালায়িত। ত্রিশ, চল্লিশ টাকা বেতনের জন্য 
বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটরা উমেদার। যেখানে যাও, দুঃখ কষ্ট দারিদ্রের দৃশ্য দেখিয়া 
হৃদয় বিদীর্ণ হইবে। 

দেশে দারিদ্র দিন দিন বাড়িতেছে বই কমিতেছে না, অনেকের এরপ বিশ্বাস। 
ইহা অমূলক নহে। প্রতি বৎসর দেশ হইতে ন্যুনাধিক বিশ কোটি টাকা বিলাতে 
যাইতেছে। এই প্রকারে কত টাকা চলিয়া গিয়াছে! একদিকে এরূপ শোষণ চলিতেছে, 
অন্যদিকে দেশের ধনবৃদ্ধির বিশেষ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। বড় বড় কয়েকজন 
ব্যবসায়ী, জমিদার, উকীল ও মোটামাহিনার চাকুরে ব্যতীত, সকলেই নির্ধন। ইহারা 
দেশের অনেক উপকার করিতে পারেন, কেহ কেহ করিয়াও থাকেন। ইহারা দেশের 
ধনবৃদ্ধিতেও কিছু সাহায্য 'করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাদের দ্বারা দেশের ধনবৃদ্ধি হয় 
না, অথবা যদি হয় ত অতি অল্প পরিমাণে । ইহারা ধনী, গরীব কৃষক ও শিল্পকারের 
ধনে। দেশের ধনবৃদ্ধি সম্বন্ধে ইহাদিগকে “নিষ্কর্মা” বলা যাইতে পারে। এই সকল 
“নিষ্বর্মা” লোকের সংখ্যাই দিন দিন বাড়িতেছে। ইহাদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক 
লোকেরই অবস্থা ভাল, অধিকাংশেরই অবস্থা মন্দ, কোনরূপ প্রকারে সংসার চলে। 
কৃষক- দিগের অবস্থা মন্দ, শিল্পকারীদের অবস্থা মন্দ। যাহারা কৃষক ও শিল্পকারীদের 
উপাজ্জ্ত ধনে জীবনধারণ করে, তাহাদের অধিকাংশেরই অবস্থা মন্দ। জীবন- 
সংগ্রাম দিন দিন ভীষণতর হইতেছে, আরও হইবে। এক্ষণে উপায় অবলম্বন করা 
সব্র্বোতিভাবে বিধেয়। কিন্তু উপায় কি? 

যে শোষণের বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি, তাহার যে অংশের জন্য গবর্ণমেন্ট 
দায়ী, তাহার হাসের জন্য বিলাতে ও এদেশে আন্দোলন চলিতেছে, গবর্ণমেন্টও 
কতকটা চেষ্টা করিতেছেন। অধিক সংখ্যক ভারতবাসী দ্বারা গবর্ণমেন্টের কাজ 
চালাইলে এবং অন্যান্য উপায়ে তাহার হ্রাস হইতে পারে, এবং কালে হইবেও; কিন্ত 
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অধিক পরিমাণে সম্ভব নহে। ব্রিটিশ রাজ্যে আমরা যে শান্তি ও সুফল লাভ করিয়াছি 
তাহার মুল্য হিসাবে ধর, অথবা ব্রিটিশ রাজ্যের কর হিসাবে ধর, ব্রিটিশ সেনা এবং 
অন্যান্য ব্রিটিশ কর্মচারীদের পেন্সনাদির জন্য প্রতি বৎসর ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে 
টাকা পাঠাইতে হইবে। ইহা অনিবার্য । যে পরিমাণে টাকা বিদেশে চলিয়া যাইতেছে 
সেই পরিমাণে দেশের মূলধন কমিতেছে, এবং দেশ গরীব হইতেছে । আরও যাহাতে 
গরীব না হইয়া যায় তাহার জন্য চেষ্টা কর্তব্য, না করিলে আমাদের অবস্থা আরও 
শোচনীয় হইবে। কিন্তু উপায় কি? 

এই প্রশ্নের সংক্ষেপ এবং সহজ উত্তর__-দেশের ধনবৃদ্ধি। ইহা কি কি উপায়ে 
সম্ভব দেখা যাউক। 

প্রথমতঃ শিল্পকর্ম্ম। কৃষিজ, অরণ্যজ বা খনিজ পদার্থ হইতে অন্যান্য দ্রব্য 
প্রস্তুত করাকে শিল্পকর্ম বলা যায়। তুলা হইতে কাপড়, ইন্ডিয়া রবার হইতে ওয়াটার 
প্রুফ, লৌহঘটিত আকরিক পদার্থ হইতে লৌহ, এবং লৌহ হইতে ছুরি কাচি ইত্যাদি 
প্রস্তুত করা শিল্পকর্ন্ম। শিল্পই দেশের ধনবৃদ্ধির প্রধান উপায়। ইংল্যান্ড প্রভৃতি যে 
সকল দেশ ধনী তাহা প্রধানতঃ শিল্পের জন্য। ভারতবর্ষ অতি প্রাচীনকাল হইতে 
নানাবিধ শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। ব্রিটিশ রাজ্যের প্রারস্ত পর্য্যস্ত, আমরা নানাবিধ 
শিল্প বিদেশে রপ্তানি করিতাম। কিন্তু এক্ষণে সে সব শিল্প লুপ্ত প্রায় হইয়াছে। 
এক্ষণে, আমাদের শিল্প বিদেশে পাঠান দূরে থাকুক, তাহার পরিবর্তে বিদেশীয় শিল্প 
আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি । আমরা পরি বিলাতী ধৃতি, বিলাতী জামা, মাথায় দি 
বিলাতী ছাতা । আপীসে যাই বা সভায় বক্ততা করি বিলাতী প্যান্টুলুন, বিলাতী কোট, 
বিলাতী মোজা এবং বিলাতী জুতা কষিয়া। আমাদের সচরাচর ব্যবহার্য অধিকাংশ 
জিনিসই বিলাতী। আমাদের মধ্যে যাহারা “সভ্য” তাহারা আহার করেন বিলাতী 
বাসনে, বিলাতী ছুরি কাটা ও চামচে, পান করেন বিলাতী গেলাসে। আমাদের 
থালা, ঘটি, বাটি ইত্যাদি বিদেশী ধাতু নিন্ষ্িতি, কিন্তু এখানে প্রস্তুত হয়; তাহাও 
বোধহয় কিছুদিন পরে বিলাত হইতে আমদানি হইবে । আর কত নাম করিব? বিলাতী 
শিল্পের আমদানি দিন দিন বাড়িতেছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় শিল্প মারা 
যাইতেছে;ইহা চোখ খুলিয়া দেখিলে চারিদিকে দেখিতে পাওয়া যায়। একটি দৃষ্টাস্ত 
ভারতবর্ষ বহুদিন হইতে লৌহঘটিত আকরিক পদার্থ হইতে লৌহ এবং তনির্ম্মিত 
নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হইতে দিল্লীতে “কুতব” নামে যে লৌহস্তস্ত আছে, তদ্রুপ স্তস্ত 
কয়েক বৎসর পূর্বে ইউরোপীয় কোন কারখানায় নির্মিত হইতে পারিত না। এখনও 
ইউরোপে অতি অল্প কারখানা আছে, যেখানে এরপ প্রকাণ্ড স্তস্ত প্রস্তুত হইতে 
পারে। যদিও “কুতব” নামে অভিহিত, ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে, যে এই স্তস্ত প্রায় 
১৫০০ বৎসর পূর্বে নির্মিত হইয়াছিল। এই ১৫০০ বৎসর ইহা খাড়া রহিয়াছে, 
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কত ঝড়, বৃষ্টি, বাদ্লা ইহার উপর দিয়া গিয়াছে, তথাপি ইহাতে মরিচা ধরে নাই। 
আরও অন্যান্য স্থানে অনেক বড় বড় প্রাচীন লৌহ-নির্মমিত কামান ইত্যাদি পাওয়া 
গিয়াছে। ভারতবষয়ি “ইস্পাত” পৃব্র্ব অতি আদরণীয় ছিল; ইংল্যাণ্ড এবং অন্যান্য 
স্থানে যাইত। জগদ্বিখ্যাত ডামাস্কাস তরবারি ভারতীয় ইস্পাতে নিন্মিত হইত। 
এক্ষণে প্রতি বসর বিলাতী লোহা ও ইস্পাতের আমদানি বাড়িতেছে; এবং সেই 
সঙ্গে সঙ্গে দেশী লোহা ও ইস্পাত লোপ পাইতেছে। লৌহ-নিন্মিত যন্ত্রাদি এবং 
ছুরি কাচি ইত্যাদি দ্রব্য ছাড়া, ত্রিশ বৎসর পুবের্ব আমরা প্রতি বৎসর প্রায় ৫০ লক্ষ 
টাকার লৌহ এবং ৫ লক্ষ টাকার ইস্পাত বিলাত হইতে আমদানি করিতাম। কিন্তু 
১৮৮৫ সালে আমরা অন্যুন ২ কোটি টাকার লোহা এবং ১৮ লক্ষ ৫০ হাজার 
টাকার ইস্পাতআমদীনি করি। অতএব ৩০ বৎসরের মধ্যে লোহা এবং ইস্পাতের 
আমদানি প্রায় ৪ গুণ বাড়িয়াছে। (লৌহ-নির্ম্মিত যন্ত্র এবং ছুরি কাচি ইত্যাদি দ্রব্য 
ছাড়া, এবং গবর্ণমেন্ট বিলাত হইতে যে লোহা আনিয়াছেন তাহা ছাড়া, ১৮৬৮ 
হইতে ১৮৮৫ সাল পর্যস্ত ১৮ বৎসরে আমরা ২৪,৬০,৮৭,৫৪৩ প্রোয় চবিবশ 
কোটি একঝষ্টি লক্ষ) টাকার লোহা আমদানি করিয়াছি ।) 

শিল্পের অনুকরণ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। যেরূপ লোহার আমদানি 
বাড়িয়াছে, সেইরূপ কার্পাসবস্ত্রেরও আমদানি বাড়িয়াছে। অথচ আমাদের দেশে 
কার্পাস অপর্যাপ্ত। এখান হইতে কার্পাস ম্যাঞ্চেস্টারে যায়, এবং সেখানে বস্ত্ে 
পরিণত হইয়া ফিরিয়া আসে । লোহা এবং কাপড়ের ন্যায় অন্যান্য অনেক জিনিসের 
আমদানি বাড়িয়াছে। তাহা এখানে প্রস্তুত হইতে পারে, যাহা প্রস্তুত করিলে দেশের 
ধনবৃদ্ধি হইতে পারে। 

এরূপ অবস্থা হইবার কারণ কি? গবর্ণমেন্ট আমাদিগকে দেশীয় শিল্প ত্যাগ 
করিতে, এবং বিদেশীয় শিল্প- ব্যবহার করিতে হুকুম দেন নাই। বরঞ্চ আমাদের 
শিল্লোন্নতি চাহেন বলিয়া থাকেন। আমাদের শিল্পোন্নতিতে দেশের ধন বৃদ্ধি হইবে; 
এবং দেশের ধন বৃদ্ধি হইলে গবর্ণমেন্টের লাভ। সত্য বটে ইউনাইটেড স্ট্টস্‌, 
ফান্স প্রভৃতি দেশ বিদেশীয় শিল্পের উপর শুঙ্ক লইয়া, তাহার আমদানি কমাইয়া 
থাকেন। আমাদের গবর্ণমেন্ট তাহা করেন না, এবং কখনও করিবেন না। কিন্তু 
করিলেও বিলাতী শিল্পের বিরুদ্ধে আমাদের প্রাটীন দেশীয় শিল্প সংগ্রাম করিতে 
সক্ষম হইত না। তাহার কারণ স্পষ্ট । আমাদের প্রাচীন শিল্প বিনাশ পাইয়াছে, স্বাভাবিক 
কারণে । লোকে চায় সস্তা জিনিস। আমাদের প্রাটীন শিল্পকারদের বিশেষ শিল্পনৈপুণ্য 
ছিল, কিন্তু তাহা হাতের। আমাদের শিল্প সম্পাদিত হইত হাতে । অথবা এরূপ 
কলে, যাহাকে বিলাতী কলের কাছে খেলনা-কল বলা যাইতে পারে। হাতে জিনিস 
প্রস্তুত করিতে পরিশ্রম অনেক, কাজেই তাহাদের দাম বেশী, কিন্তু বিলাতী শিল্প 
সম্পাদিত হয়, কলে, কলে যে কত কাজ কত অল্প সময়ে সম্পন্ন হয় তাহা প্রত্যক্ষ 
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না করিলে সম্যক হৃদয়ঙ্গম হয় না। সুতরাং কলের জিনিস শস্তা, বিলাতী এবং দেশী 
ধৃতির দাম তুলনা করিলে তাহার কত প্রভেদ, কেনা জানেন? অথচ কলের সূতা 
হইতেই দেশী ধৃতি তৈয়ার হয়। এক্ষণে হস্ত নৈপুণ্যের দিন অতীত হইয়াছে; আজকাল 
কল কৌশলের রাজ্য। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হইতেছে, ততই কলকৌশলের 
বৃদ্ধি হইতেছে, ততই অল্প পরিশ্রমে সচরাচর ব্যবহায্ জিনিস প্রস্তুত হইতেছে, এবং 
ততই তাহার দাম কমিতেছে। এরূপ অবস্থায় হস্ত-নির্ষ্িত জিনিসের মরণ নিশ্চয়। 
আমাদের প্রাটীন শিল্পের পুনজীবিন, প্রাচীন উপায়ে অসম্ভব; নবজীবন সম্ভব আধুনিক 
উপায়ে। আধুনিক বিজ্ঞানোপ্তাবিত উপায় অবলম্বন ব্যতীত আমাদের গতি নাই। 
ইহার জন্য দুইটি বিষয়ের বিশেষ প্রয়োজন 

১ম। বিজ্ঞান শিক্ষার, বিশেষতঃ যেরূপ শিক্ষা শিল্পে প্রয়োজনীয় তাহার বিস্তার। 
আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পের মূলভিত্তি বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের উন্নতিই পাশ্চাত্য শিল্পের 
উন্নতির মূল কারণ। এদেশে বিজ্ঞানের চচ্চা নাই বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় 
না। সাধারণের ইহাতে আস্থা নাই; বিশ্ববিদ্যালয় নিশ্চেষ্ট। আমরা যে শিক্ষা চাহ, 
তাহাতে কেরানিগিরি বা ওকালতী ভিন্ন জীবনধারণের প্রায় অন্য কোন উপায় 
অবলম্বন করিতে সক্ষম হই না। কলম ও বাক্য ব্যতীত শিক্ষিত বাঙ্গালীর জীবন- 
সংগ্রামের অন্য কোন অন্ত্র নাই বলা যাইতে পারে। কিন্তু ২০।২৫ বৎসরের মধ্যে 
দেশের এমন অবস্থা হইবে, যখন অন্যন্য অস্ত্র ব্যতীত চলিবে না। এখনি তাহার 
লক্ষণ দেখা যাইতেছে। যেরূপ বিজ্ঞান শিক্ষায় শিল্পের উন্নতি সম্ভব, ইংলন্ডে তাহার 
বিশেষ বিস্তার হইয়াছে। তথাপি ইংরাজেরা সন্তুষ্ট নহেন; যাহাতে এরূপ শিক্ষার 
আরও বিস্তার হয়, তজ্জন্য ইংল্যান্ডে হুলস্থুল পড়িয়াছে। সভা স্থাপিত হইয়াছে, 
পার্লিয়ামেন্ট বিল পাশ করিতেছেন। আমাদের শিল্প লোপ পাইয়াছে, দেশ গরীব 
হইতেছে, দেশের অর্দেক লোক পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, তথাপি আমরা কি 
চেষ্টা করিতেছি? 

২য়। সমবেত চেষ্টা । দিন কত “টেকনিক্যাল এডুকেশন” লইয়া সভায় বক্তৃতা 
ও খবরের কাগজে লেখা হইল। কিন্তু সমবেত এবং ক্রমিক চেষ্টা ও অধ্যবসায় 
কোথায়? শিল্লোন্নতির জন্য সমবেত চেষ্টার বিশেষ প্রয়োজন । আধুনিক প্রথানুসারে 
শিল্প চালাইতে হইলে,অনেক মূলধনের আবশ্যক । তাহা সচরাচর একজনে কুলাইয়া 
উঠিতে পারেন না। অতএব, বড় বড় কল কারখানা প্রায়ই কোম্পানি দ্বারা নিব্র্বাহিত 
হইয়া থাকে। ভারতববয়িদের মধ্যে বোম্বাই অঞ্চলের লোকেরা এইরূপে একত্র 
হইয়া কতগুলি সৃতার ও কাপড়ের কল চালাইতেছেন। কিন্তু বাঙ্গালীরা এ বিষয়ে 
অগ্রসর হন না, তাহারা একত্র হইয়া কায করিতে জানেন না। একাকী যিনি যাহা 
করিতে পারিলেন করিলেন; একত্র হইয়া কার্ধ্য করিতে চান না। দলাদলি সর্বব্র 
আছে; কিন্তু এখানে দলাদলির যেরপ প্রাদুর্ভাব, সেরূপ বোধ হয় আর কোথাও 


উপায় কি? ৪৭ 


নাই। ইতিপূর্বে আমরা একত্র হইয়া কার্য করি নাই; সে শিক্ষা আমরা পাই নাই। 
বর্তমান দুববস্থার তাহাই একটি প্রধান কাবণ। কারণ যাহাই হউক, যতদিন আমরা 
একত্র হইযা কার্য করিতে না শিখিতেছি, ততদিন আমাদের দ্বারা দেশেব প্রকৃত 
উন্নতি হইবে না। 

সুতার কল, কাপড়ের কল, কাগজের কল, আর যাহারই কল, এক্ষণে ভারতবর্ষে 
যে সকল কল চলিতেছে, তাহা বাঙ্গালা ব্যতীত ভারতবর্ষীয় বা ইউরোপীয়দিগের। 
আমরা ইহা দেখিয়াও দেখি না। সত্য বটে, আমাদের শিল্লোন্নতির পথ সহজ নহে। 
অন্যান্য গবর্ণমেন্টের ন্যায় আমাদের গবর্ণমেন্ট বিদেশীয় শিল্পের উপর শুন্ক লইবেন 
না। ইহা দেশীয় শরুণ শিল্পের পক্ষে অতিশয় হানিজনক। কিন্তু, গবর্ণমেন্ট দেশীয় 
শিল্প কিনিতে প্রতিশ্রুত। যে দ্রব্য এখানে পাওয়া যায়, এবং যাহার মূল্য সেইরূপ 
বিলাতি দ্রব্য হইতে অধিক নহে, গবর্ণমেন্ট তাহা এখানে কিনিবেন। আমরাও যদি 
যথাসাধ্য দেশীয় শিল্প ব্যবহার করি, তাহা হইলে অনেকটা উপকার সম্ভব। ভারতবর্ষের 
কোন কোন স্থানে দেশীয় শিল্প ব্যবহার করিবার জন্য সমিতি স্থাপিত হইয়াছে । কিন্তু 
আমরা (বাঙ্গালীরা) অন্যান্য ভারতবাসী অপেক্ষা সভ্য, আমরা বিলাতী জিনিষ 
পাইলে দেশী জিনিষ চাই না। আমরা একটিও সৃতার কল, একটিও কোনরূপ 
শিল্পের কল চালাইতেছি না। 

দেশের দারিদ্র্য শিল্পোন্নতির এক প্রতিবন্ধক। যেখানে টাকার সুদ শতকরা ১২ 
কি ১৫ কি ততোধিক, সেখানে যাহাদের মূলধন আছে, তাহারা যে তাহা কেবল 
সুদে খাটাইবেন তাহা বিশেষ আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু বঙ্গদেশের দারিদ্র যে বোম্বাই 
প্রদেশের অপেক্ষা অধিক তাহা বোধ হয় না। ভাল করিয়া চালাইলে শিল্প হইতেও 
বিশেষ লাভের সম্ভাবনা । শিল্পোন্নতি না হইলে দেশের দারিদ্র্য বাড়িবে, যে সকল 
ধনবান্‌ কি মধ্যবিত্ত লোক দেশের হিত কামনা করেন, তাহাদের ইহা স্মরণ রাখা 
আবশ্যক। যাহারা দেশহিতৈষী বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দেন, তাহারা যদি 
সকলে একত্র হইয়া উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের সহিত চেষ্টা করেন, তাহা হইলে দেশীয় 
শিল্পের অনেক উন্নতি সাধন করিতে পারেন। আমরা চেষ্টা করিলে, কেবল যে 
আমাদের প্রয়োজনীয় কাপড় , লোহা, কাগজ প্রভৃতি জিনিস প্রস্তুত করিতে পারি 
এমত নহে, তাহার কোন কোন জিনিস বিদেশেও রপ্তানি করিতে পারি। 

তৃতীয়তঃ। খনিজ পদার্থ দ্বারা দেশের ধনবৃদ্ধির বিশেষ সম্ভাবনা। শিল্পের 
ন্যায় প্রাচীন ভারতবর্ষে হীরক এবং স্বর্ণ রৌপ্য তাত্র প্রভৃতি ধাতু ঘটিত আকরিক 
পদার্থের খনি ছিল, তাহার নিদশন অনেক স্থানে পাওয়া যায়। কিন্তু শিল্পের ন্যায় 
আমাদের খনি কার্যও প্রায় লোপ পাইয়াছে। যেরূপ শিল্পে, সেইরূপ ইহাতেও আমরা 
একেবারে নিশ্চেষ্ট। এক্ষণে খনির কায্য ইউরোপীয়দিগের প্রায় একচেটিয়া বলা 
যাইতে পারে । আমরা যে খরচে এ সকল কাজ করিতে সক্ষম হইতে পারি তাহা 


৪৮ প্রমথনাথ বসু-বাংলা রচনা সংকলন 


অপেক্ষা নানা কারণে তাহাদের অনেক খরচ করিতে হয়। তথাপি তাহারা খনির 
কাজ করিতেছেন, এবং অনেক স্থলে লাভের সহিত। যে যে উপায়ে শিল্পের, সেই 
সেই উপায়ে খনিকায্যেরও উন্নতি সম্ভব-_ শিক্ষা এবং সমবেত চেষ্টা। কেহ কেহ 
বলিতে পারেন, পূর্বে যাহারা খনির কার্য করিত, তাহারা কোন শিক্ষা পাইত না। 
কিন্তু এক্ষণে তাহা সম্ভবে না কেন? তাহার কারণ প্রথমতঃ ভারতবর্ষ অতি 
প্রাচীনকালেই সভ্যতা লাভ করিয়াছিল। লৌহঘটিত আকরিক পদার্থ ব্যতীত যে যে 
খনিজ পদার্থ জমির উপর বা অল্প নীচে ছিল তাহার প্রায় সব উত্তোলিত হইয়াছে। 
এক্ষণে সেই সকল পদার্থের জন্য জমির অনেক নীচে অনুসন্ধান করিতে হয়; তজ্জন্য 
শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। দ্বিঅয়তঃ পূর্বে যে সকল উপায়ে ধাতুঘটিত আকরিক 
পদার্থ হইতে ধাতু প্রস্তুত করা হইত, বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এক্ষণে তাহার 
অনেক উন্নতি হইয়াছে। এই সকল নূতন এবং উন্নত উপায় অবলম্বন ব্যতীত, 
খনিজ পদার্থোত্তলনে লাভের সম্ভাবনা নাই ; এবং তাহার জন্য শিক্ষা এবং মূলধন 
আবশ্যক। তৃতীয়তঃ পাথরিয়া কয়লা, পেন্ট্রোলিয়ম প্রভৃতি খনিজ পদার্থ ভারতবর্ষের 
পক্ষে নৃতন ; পুবের্ব উহা খনিত হইত না। উহা দ্বারা দেশের ধনবৃদ্ধির সম্ভাবনা; 
কিন্তু শিক্ষা এবং যথেষ্ট মূলধন ব্যতীত লাভের সহিত উহার উত্তোলন সম্ভব। 
করে, পেট্রোলিয়ম বা লৌহ তাত্রাদি ধাতুঘটিত আকরিক পদার্থ বা পাথরিয়া কয়লা 
কিঃ ভারতবর্ষের কোথায় কোথায় পাওয়া যায়? কিরূপ স্থানে অনুসন্ধান করিলে পাওয়৷ 
সম্ভব? কিরুপে উহা খনিত হইতে পারে? কোন্‌ পুস্তকে এ সকল বিষয়ের তত্ব পাওয়া 
যায়? তত্ব পাইলেও তাহা বুঝিতে পারি কি নাঃ এই সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে 
আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেই নির্বাক হইবেন। ইউরোপীয়েরা ভারতবর্ষের কোন্‌ 
নিভৃত জঙ্গলে কোন্‌ খনিজ পদার্থ আছে, কোন স্থানে কোন্‌ খনিজ পদার্থ উত্তেলন 
করিলে লাভের সম্ভাবনা, তাহার খবর রাখেন; এরূপ খবর রাখিতে যে শিক্ষার প্রয়োজন 
তীহারা তাহা পাইয়াছেন। গবর্ণমেন্ট খনিজ পদার্থ সম্বন্ধে খবর ছাপাইয়া থাকেন। 
খবরাখবর লওয়া এবং ছাপানর খরচ আমরা দিয়া থাকি; অথচ আমরা তাহার কিছুই 
জানি না। কোথায় খবর পাওয়া যায় তাহাও জানি না, পাইলেও বুঝি না, বুঝিতে 
চেষ্টাও করি না। অথচ ইংল্যান্ডে কোন্‌ সালে কে রাজা হইয়াছিল, কোন যুদ্ধ কোন্‌ 
সালে হয়, কে হারে কে জিতে, ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর, উত্তর কণ্ঠস্থ। সেক্সপিয়ার, 
মিলটন, যে সকল কথা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার টাকা টিপ্লনি অভ্যস্থ। 

চতুর্থতঃ। কৃষিকর্্ম। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ; এবং ভারতবর্ষের সভ্যতা 
অতি প্রাচীন। যে সকল জমি উর্ববরা, বহুকাল হইতে তাহা কর্ষিত হইতেছে। যে 
সকল সহজ প্রাপ্য সারে জমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়িতে পারে, আমাদের কৃষকেরা 
বহুকাল হইতে তাহা ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। অল্প ব্যয়ে, যে সকল সহজ উপায়ে 


উপায় কি? ৪৯ 


কৃষিব উন্নতি সম্ভব, বহুদিন তাহা অবলম্বিত হইয়াছে। পাট প্রভৃতি চাষের বিস্তারে 
কোন কোন স্থানে চাবের উন্নতি হইয়াছে; কিন্তু সে উন্নতি সামান্য । গবর্ণমেন্ট স্থানে 
স্থানে মডেল ফার্ম স্থাপন করিয়াছেন। ইহা দ্বারা এবং কৃষি শিক্ষার বিস্তার দ্বারা 
কতকটা উন্নতি সম্ভব। কিন্তু অদ্যাপি বিশেষ যে কিছু উন্নতি হইয়াছে তাহাব লক্ষণ 
দেখা যায় না। আজ কয়েক বৎসর হইতে গমের রপ্তানি বাড়িতেছে। তাহা দেখিয়া 
অনেক মনে করেন যে, গমের চাষের বৃদ্ধি বা উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু তাহা সন্দেহ- 
স্থল। ইউরোপে আমাদের গম অন্যান্য দেশের গম অপেক্ষা সস্তা মূল্যে বিক্রীত হয়, 
এবং পুরের্ব ভারতবর্ষে যে সকল স্থান দুর্গম ছিল, সেখানে রেলওয়ের বিস্তাব হইতেছে, 
গমের রপ্তানি বৃদ্ধির এই দুইটি প্রধান কারণ, ইহাই আমাদের ধারণা। ছত্রিশগড়ে 
রেলওয়ে যাওয়াতে সেখানকার অনেক গম এক্ষণে রপ্তানি হয়; কিন্তু ছত্রিশগড়ের 
চাষের বিশেষ কোন উন্নতি বা বৃদ্ধি লক্ষিতহয় না। পৃবের্ব সেখানে যে গম সঞ্চিত 
থাকিত এক্ষণে তাহা বিদেশে চলিয়া যায়। পূবর্বাপেক্ষা দাম অনেক চড়িয়াছে কিন্তু 
পথ্যবেক্ষণ করিলে ইহাতেও ছত্রিশগড়ের বিশেষ লাভ কি না তাহা সন্দেহ। অনাবৃষ্টি 
কি দুর্ভিক্ষের সময় তাহা বুঝা যাইবে। 

যে সকল চাষে বিশেষ উন্নতির সম্ভাবনা- যথা চা এবং তামাকের চাষ _ 
তাহাতে কিছু শিক্ষা এবং মূলধনের প্রয়োজন। তাহা আমাদের সাধারণ কৃষকের 
এক প্রকার সাধ্যাতীত বলা যাইতে পারে। এক্ষণে বড বড় খনিকার্য্ের ন্যায় এই 
সকল চাষ ইউরোপীয়দিগের এক প্রকার একচেটিয়া। কোথাও আসামের অস্বাথ্যকর 
অনেক টাকা ব্যয় করিয়া সেখানে গিয়া চাষ করিতেছেন। আমরা এ সকল কার্যে 
বড় একটা অগ্রসর হই না। ফল এই দীঁড়াইতেছে - ইউরোপীয় চালিত শিল্প এবং 
খনিকাষেরি ন্যায় এসকল কৃষিকর্ম্মের লাভ বিলাত চলিয়া যাইতেছে __ যে লাভ 
এখানে থাকিলে দেশের ধন বৃদ্ধি হইত। 

আমাদের দারিদ্রের জন্য কেবল যে গবর্ণমেন্ট দায়ী তাহা নহে। গবর্ণমেন্টের 
উপর সমুদয় দোষ চাপাইয়া কেবল গবর্ণমেন্ট দ্বারা যতটুকু দারিদ্র্যমোচন হইতে 
পারে, তাহার জন্য কিঞ্িৎ চেষ্টা করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিলে আমাদের 
দারিদ্র ঘুচিবে না। এই দারিদ্রের জন্য আমরা নিজেরাও অনেকটা দায়ী, সম্ভবত 
গবর্ণমেন্ট অপেক্ষা অধিক পরিমাণে । আমরা নিজেরা যে যে উপায়ে আমাদের 
এবং দেশের অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে পারি তাহা অবলম্বন করিতে চেষ্টাবান্‌ 
হওয়া সবর্বতোভাবে বিধেয়। কেবল কলম এবং বাক্য পরিচালনায় কখনও কোন 
দেশের উন্নতি হয় নাই, কখনও কোনও দেশের উন্নতি হইবে না। 


(ভারতী, ১২ বর্ষ, ১২৯৫, আশ্থিন, পৃঃ ৩০১ -৩০৮) 
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ভারতে বিলাতী সভ্যতা 


১। ভারতবর্ষের দারিদ্র্য সব্র্ববাদি সম্মত; এই দারিদ্র্য যে দিন দিন বাড়িতেছে, 
তাহাও অনেকের ধারণা। ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বংসর বিশ কোটি বা ততোধিক 
টাকা বিলাতে চলিয়া যায়, যাহার বিনিময়ে আমরা কোন জিনিস পাই না-_ এই 
বাৎসরিক শোষণ আমাদের দারিদ্র্য বৃদ্ধির একটি প্রধান কারণ বলিয়া কেহ কেহ 
নিদেশি করিয়া থাকেন। কিন্তু অনেকে বলেন, সে যাহাই হউক, এই যে আমরা বিশ 
কোটি টাকা বিলাতে পাঠাই তাহার বিনিময়ে যে আমরা কিছুই পাইনা সে কথা ঠিক 
নহে; তাহার বিনিময়ে আমরা বিলাতী সভ্যতা পাইয়াছি। 

ইহা সত্য, তবে উদর ভরিয়া খাইতে না পাইয়া, এত টাকা দিয়া, আমরা যে 
জিনিসটি কিনিতেছি, তাহা একবার “যাচাই” করা আবশ্যক। জিনিসটি কত পরিমাণে 
খাঁটি, কত পরিমাণে বা তাহাতে খাদ” আছে, ভাল করিয়া পরীক্ষা করা উচিত। 

২। প্রথমতঃ ব্রিটিশ রাজ্যে যুদ্ধ বিপ্লব প্রায় বন্ধ হইয়াছে; শাস্তি স্থাপিত হইয়াছে। 
ভারতবাসী এবং ব্রিটন, সকলেই এক বাক্যে ইহা বলিয়া থাকেন, ইহার সত্যতা 
বিষয়ে অণু মাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু শাস্তি সভ্যতা বিস্তারে সহায়তা করে মাত্র। যুদ্ধ 
বিগ্রহ সত্তেও অনেক দেশকে সভ্য হইতে দেখা গিয়াছে। নেপোলিয়নের সময় হইতে 
ফরাঙ্কো জরমান যুদ্ধ পর্য্ত্ত ফ্রা্স দেশে কত বিপ্লব আলোড়িত হইল, তথাপি এ 
কালে ফরাসীরা সভ্যতার পথে বিশেষরূপে অগ্রসর হইয়াছিল। 

শান্তি যে সকল অবস্থাতেই উন্নতিব্যঞ্জক, তাহা নহে। ভারতবর্ষে শাস্তি আছে 
বলিয়াই যে উহার উন্নতি হইতেছে, এরপ সিদ্ধান্ত যুক্তি সঙ্গত নহে। 

এক্ষণে ভারতে বিলাতী সভ্যতা বিস্তারের যে সকল চিহ্ন সচরাচর প্রদর্শিত 
হইয়া থাকে, তাহাতে বাস্তবিক আমাদের কতদূর প্রকৃত উন্নতি প্রকাশ করে, দেখা 
যাউক। 

৩। রেলরোড, টেলিগ্রাফ ইত্যাদি। র্েলরোড এবং টেলিগ্রাফের বিস্তার ভারতের 
বিলাতী সভ্যতার বিশেষ পরিচায়ক এবং বিদ্রিশ রাজ্যের বিশেষ গৌরব বলিয়া 
বিঘোষিত হয়। উহাতে যে আমাদের অনেক উপকার হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। যাতায়াতের বড়ই সুবিধা হইয়াছে। পূর্বে যেখানে বহু কষ্ট সহ্য করিয়া এক 
মাসে যাওয়া যাইত, এখন সেখানে অনায়াসে একদিনে যাওয়া যায়। টেলিগ্রাফের 


ভারতে বিলাতী সভ্যতা ৫১ 


প্রসাদে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শত শত ক্রোশস্থিত বন্ধুবান্ধবের সমাচার পাইয়া থাকি। 
কোন স্থানে দুর্ভিক্ষ হইলে রেলরোডের সাহায্যে দেশের চারদিক হইতে সেখানে 
ভক্ষ্য দ্রবা আনা যায। যেখান দিয়া রেলরোড গিয়াছে, 'সখানকার ফসলের দাম 
চড়িয়াছে, কৃষকের লাভ হইয়াছে। গতিবিধির সুবিধা হওয়াতে বাঙ্গালী, পঞ্জাবী, 
মহারাষ্ট্রী, মান্দ্রাজী সকলে মিলিয়া মিশিয়া কার্য করিতে সক্ষম হইয়াছে; পরস্পরের 
সৌহৃদ্য বাড়িতেছে। 

জগতে প্রায় কিছুই অমিশ্রিত ভাল বা অমিশ্রিত মন্দ নাই। যাহাকে ভাল বলি, 
সাধারণত তাহার অর্থ তাহাতে ভালর অংশ অধিক; যাহাকে মন্দ বলি, সচরাচর 
তাহার অর্থ তাহাতে ভালর অপেক্ষা মন্দর ভাগ অধিক। রেলরোড যে কেবলই 
আমাদের উপকার বা উন্নতির সহায়ক করিতেছে তাহা নহে। ইহা দ্বারা ক্ষতিও 
হইতেছে। একটি দৃষ্টান্ত দিয়া রেলরোডের ভাল মন্দ উভয় পক্ষ বিচার করিয়া দেখা 
যাউক। সম্প্রতি ছত্রিশগড়ের ভিতর দিয়ে নাগপুর বেঙ্গল রেল বোড গিয়াছে। 
পূবের্ব যেখানে ফসল অপর্য্যাপ্ত হইত এবং অতিশয শস্তা ছিল, এমনকি শুনা যায়; 
কখন কখন ক্ষেত হইতে সমুদয় শস্য লওয়া হইত না, সেইখানৈই পচিয়া যাইত। 
রেলরোডের পূবের্ব যে কখনও ছত্রিশগড়ে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল শুনা যায় নাই। এক্ষণে, 
রেলরোডের দরুণ ছত্রিশগড়ের ফসলের মূল্য বাড়িয়াছে, পৃরের্ব যেখানে চাউলের 
সের দুই পয়সা ছিল এক্ষণে সেখানে ৪ পয়সা হইয়াছে। কৃষকের ইহাতে কম লাভ 
নহে। 

কিন্তু প্রথমতঃ অন্ততঃ সমুদয় লাভ কৃষকের ঘরে যায় না। কৃষকেরা অনেক 
কার্য মজুর দিয়া করায়। শস্যের দাম চড়িয়া যাওয়ায়, মজুরদিগের মজুরি কিছু 
বাড়িয়াছে, যদিও যতদূর বাড়া উচিত ততদূর বাড়িয়াছে কিনা সন্দেহ। অতএব 
লাভের কিয়দংশ মজুরদিগকে না দিলে তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন অসম্ভব। যে জমি 
রেলরোডের যত নিকটবত্তী, তাহার খাজনা তত বেশী হইয়া থাকে । অতএব লাভের 
আর এক অংশ চলিয়া যায়। 

দ্বিতীয়তঃ শিল্পজীবিদের দুরবস্থা। এখনও ছত্রিশগডে সহস্র সহস্র তন্তবায় আছে; 
এখনও কোন কোন স্থানের লোকেরা লৌহ গালাইয়া জীবনধারণ করে। রেলরোডের 
সঙ্গে সঙ্গে বিলাতী কাপড় এবং বিলাতী লোহার বিস্তার হইলে ইহাদের অন্ন মারা 
যাইবে। তখন ইহারা কৃষিকার্ধ্য বা মজুরি অবলম্বন করিবে। সকল লোকই কৃষক 
এবং মজুর হইলে, জননী বসুন্ধরা ক্রমে তাহাদের খাদ্য যোগাইতে নিশ্চয়ই অসমর্থ 
হইবেন। 
দেয়। পৃবের্ব বলদের পৃষ্ঠে অল্প স্বল্প শস্য ছত্রিশগড়ের বাহিরে যাইত। এক্ষণে শত 
শত মণ চাউল, গম রেলগাড়ীতে লইয়া যায়। পুবের্ব কোন বৎসর ফসল কম হইলে 


৫২ প্রমথনাথ বসু-বাংলা রচনা সংকলন 


সঞ্চিত শস্য থাকা প্রযুক্ত লোকের বিশেষ কষ্ট হইত না। এক্ষণে অধিক দাম পাইয়া 
টাকার লোভে, আপনাদের নিতান্ত যাহা দরকার তাহা রাখিয়া সমুদয় উদ্ৃত্ত শস্য 
কৃষকেরা বিক্রয় করে। এক্ষণে সঞ্চিত ফসল অতি অল্পই থাকিবে । সুতরাং দুর্র্বৎসরে 
বিশেষরূপে অন্নকষ্ট হওয়া সম্ভব। 

চতুর্থতঃ টাকার অপব্যয়। এস্থলে কেহ কেহ বলিবেন, কৃষকেরাত সে শস্য 
বিক্রয় করে, যাহা তাহাদের দেশ হইতে বিদেশে চলিয়া যায়, তাহার উচিত মুল্য 
পাইয়া থাকে। পূর্ব না হয় শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখিত, এখন তাহার পরিবর্তে টাকা 
জমাইয়া রাখিবে। দুর্ভিক্ষ হইলে, রেলরোডের অন্য স্থান হইতে খাদ্য যোগাইবে, 
কৃষকেরা সঞ্চিত টাকা দিয়া তাহা কিনিবে। কথাটি শুনিতে বেশ, কিন্তু যিনি কৃষকেরা 
সচরাচর কিরূপ লোক জানেন, তিনি ওরূপ কথা বলিবেন না। প্রায়ই তাহারা অতিশয় 
অনুরদর্শী। ভবিষ্যতের ভাবনা বড় ভাবে না । অশিক্ষিত লোকের স্বভাব এইরূপই 
হইয়া থাকে। হাতে টাকা পাইলে, প্রায়ই তাহারা খরচ করিয়া ফেলে। টাকা যেরূপ 
খরচ করা যায়, সঞ্চিত চাউল বা গম সেরূপ করা যায় না। অনেক চাষারা মদ 
খাইয়া থাকে। হাতে টাকা পাইলে, তাহারা যে মাত্রা চড়াইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? 
চাষার দ্বারা হাজির করিবে, খরচের পথ প্রশত্ত করিয়া দিবে। 

অশিক্ষিত লোকদিগের মন “রাঙ্গা চোঙ্গা খেলনা” জিনিসে ভুলিয়া যায়। হাতে 
টাকা থাকিলে, ভবিষ্যতে দু্বৎসরে কি খাইবে, ইত্যাদি ভাবিয়া, যে উহার ক্রয় 
হইতে বিরত হইবে তাহা সম্ভব নহে; যেখানে মোটা কাপড়ে আরামে চলিত, সেখানে 
চকচকে সাটিন বা বনাত চাই; যেখানে দুই পয়সার দেশী খেলনায় ছেলেরা আনন্দে 
নাচিত, সেখানে তাহার আটগুণ দামের খেলনা ব্যতীত তাহাদের চিত্তাকর্ষণ করিবে 
না। এইরূপে একদিকে যেরূপ কৃষকেরা রেল বিস্তারের জন্য অধিক টাকা পাইবে, 
সেইরূপ অন্যদিকে উহার নিরর্থক ব্যয়েরও উপায় বাড়িবে। অধিকস্তব আগে যে 
দুর্বৎসরের ভরসা সঞ্চিত শস্য দেশে থাকিত এখন আর তাহা থাকিবে না। যাহার 
যেরূপ আয় তদনুযায়ী সে খেলনা প্রভৃতিতে যদি খরচ করে তবে সেরূপ খরচ 
কুফলদায়ক হয় না। কিন্তু অশিক্ষিত লোকেরা আপনাদের আয় বুঝিয়া অগ্রপশ্চাৎ 
বিবেচনা করিয়া খরচ করিতে প্রায়ই অক্ষম দেখা যায়। 

ভারতবর্ষের একটি বিভাগ সম্বন্ধে রেলরোডের যেরূপ কুফল ফলিতেছে 
এবং ফলিবে, দেখা গেল অন্যান্য স্থান সম্বন্ধেও সেইরূপ কুফল ফলিয়াছে। রেলরোড 
তত্তুবায় প্রভৃতি ব্যবসায়জীবিদিগের অবস্থা খারাপ করিয়াছে, বা খারাপ করিতে 
সাহায্য করিয়াছে। তাহাদের অধিকাংশ বাধ্য হইয়া কৃষিজীবি হইয়াছে। একদিকে 
জমির উৎপাদিকা শক্তি কমিতেছে; কর্ষণযোগ্য পতিত জমি নিতাস্ত অস্বাস্থ্যকর 
পার্বত্য প্রদেশ ভিন্ন অন্যত্র অতি কমই দেখা যায় বা দেখা যায় না। অন্যদিকে 
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পৃবের্ব যাহারা শিল্পকার্য্ে জীবনধারণ করিত, এখন তাহারা কৃষিকার্য্য অবলম্বন 
করিয়াছে, কৃষকের জীবন সংগ্রাম দিন দিন ভীষণতর হইতেছে; চারিদিকে অন্নকষ্ট 
বাড়িতেছে। 

রেলরোডে আমাদের সভ্যতাকল্পে কিরূপ সাহায্য করে পুর্ব বলা গিয়াছে। 
কিন্তু বস্তুতঃ উহা আমাদের সভ্যতার নিদর্শন নহে । ভারতবর্ষে অন্যুন নয় হাজার 
মাইল রেলরোড আছে এবং তৎসঙ্গে সোন, যমুনা প্রভৃতি বড় বড় নদীর উপর 
বৃহৎ বৃহৎ সেতু দেখা যায়। আমরা এ সকল রেলরোডে ভ্রমণ করি এবং সেতুর 
নির্মাণ নৈপুণ্যের তারিপ করি। কিন্তু এ সকল রেলরোড এবং সেতু নিম্মণি করিয়াছে 
কাহারা? ব্রিটনবাসীরা। উহা বিলাতী বা পাশ্চাত্য সভ্যতার পরিচায়ক; আমরা যে 
এ সভ্যতা পাইয়াছি তাহা আদৌ প্রকাশ করে না। এ সকল রেলরোড নিম্মিতি 
হইয়াছে ব্রিটিস ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা; উহার নির্মাণে যে মূলধন লাগিয়াছে তাহার 
অধিকাংশ যোগাইতেছেন ব্রিটনবাসীরা; উহা পরিচালিত হয় ব্রিটনবাসী দ্বারা। 
স্টেশনমাষ্টার গিরি অথবা কোন কোন ক্ষুদ্র রেলওয়েতে মধ্যে মধ্যে গার্ড বা 
যায় না। ভারতবাসী যে অপারক -_ সে কথা হইতেছে না, রেলওয়ে সম্বন্ধে তাহার 
প্রকৃত অবস্থা কি তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে । এরূপ আলোচনা করিলে 
রেলরোডের বিস্তারে আমাদের কোন গৌরবের বা আত্মপ্রসাদের কারণ দেখা যায় 
না। 

রেলরোড সম্বন্ধে যাহা বলা গেল, টেলিগ্রাফ এবং বড় বড় খাল সম্বন্ধেও 
তাহা খাটে। ইহাও ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা নিম্মিতি এবং পরিচালিত-_ ইহাও 
ব্রিটিশদিগের উন্নতির পরিচায়ক, আমাদের নহে। 

রেলরোডের ভাল মন্দ দেখা গেল। পাঠক ওজন করিয়া কোনটা গুরুতর 
দেখিবেন; কেহ কেহ মন্দটাই গুরুতর মনে করিবেন। তাহাদের এরূপ মনে করিবার 
একটি বিশেষ কারণ আছে যাহার উল্লেখ করা হয় নাই। ভবিষ্যতে যদি ভারতবাসী 
এরূপ সভ্য হয় যে তাহারা আপনাদের চেষ্টাতে, আপনাদের টাকাতে, আপনাদের 
বিদ্যাবুদ্ধিতে বিস্তীর্ণ রেলরোড প্রস্তুত করিতে পারে, তখন তাহারা দেখিবে যে৩ সমুদয় 
পথ বন্ধ। যেখানে রেলরোড করিলে লাভের সম্ভাবনা, সেখানে রেলরোড প্রস্তুত 
রহিয়াছে। বর্তমান রেলরোডে আমাদের উন্নতি হয় নাই দেখা গিয়াছে, ভবিষ্যতে যে 
উন্নতি হইবে, তাহারও পথ বন্ধ করিয়াছে। 

তবে কি এত রেলরোড না হইলে ভাল হইত? ইহার উত্তরে এইমাত্র বলা 
যাইতে পারে, যে যদি প্রকৃত স্থায়ী উন্নতি বাঞ্ছনীয় হয়, যদি তাহার জন্য আশুলাভে 
বঞ্চিত হওয়া ভাল হয়, তাহা হইলে না হইলেই ভাল ছিল। ব্রিটিসকৃত এবং 
ব্রিটিসচালিত ৯ হাজার মাইল রেলরোডের পরিবর্তে যদি ভারতবাসীকৃত এবং 
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ভারতবাসী চালিত ৯০ মাইল রেলরোড দেখিতাম, তাহা হইলে ভারতবাসীর উন্নতির 
পরিচয় পাওয়া যাইত। 

৪। শিক্ষার বিস্তার। শিক্ষার বিস্তার ব্রিটিস বাজোর প্রধান গৌরব । তাহাতে আমাদের 
বিশেষ উন্নতি হইয়াছে সন্দেহ নাই। শাক্যসিংহের সময় হইতে চৈতন্যেব সময় পর্য্য্ত 
অনেক ধর্ম্ম সংস্কারক বর্ণভেদের বিরুদ্ধে প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু দুই সহস্র বৎসরের 
প্রচারে যে ফলফলে নাই; একশত বৎসরের পাশ্চাত্য শিক্ষায় সে ফল ফলিয়াছে; বর্ণভেদেব 
মূলে কৃঠারাঘাত লাগিয়াছে। পূর্ব উচ্চ শিক্ষা অল্প সংখ্যক ব্রাহ্মণের অধিকার ছিল; 
এক্ষণে উহা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, শূদ্র সকলেরই সম্পত্তি। বিদ্যালয়ের ভিতরে উচ্চনীচ সকল 
জাতিকেই একত্রে একই বিষয় পড়িতে হয়; পরীক্ষা পুরস্কারে উচ্চ নীচ প্রভেদ নাই। 
বিদ্যালয়ের বাহিরে চাকরি, মান, সন্ত্রম, উচ্চনীচ সকলেরই সমান প্রাপ্য। তেলি, তামুলি, 
চাষা, ধোপা প্রভৃতি যে সকল জাতি সমাজে হেয় বলিয়া পরিগণিত ছিল, তাহাদের মধ্যে 
কেহ কেহ সমাজের নেতৃদলে পরিগণিত হইয়াছেন। বণ নির্বিশেষে সকল মানুষেরই যে 
মনুষ্যত্বে অধিকার পাশ্চাত্য শিক্ষা সেই সাম্য ভাবটিকে বিশেষরূপে প্রকাশ করিয়াছে। 
উহার প্রভাবে অনেক কুসংস্কার তিরোহিত হইতেছে। কোন সময়ে কোন পদার্থ কোন 
ব্যক্তি বা সমাজ বিশেষ দ্বারা অখাদ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল তাহা উদরস্থ বা 
এমনকি স্পর্শ করিলে তুমি সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইবে। জাহাজে চড়িলে পাপ হইবে, 
নীচ বর্ণের সহিত খাইলে জাতি হারাইবে। বিধবা বিবাহ করিলে এক ঘরে হইবে। এই 
প্রকার যে সকল কুসংস্কার আমাদের সমাজকে কষিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াহিল, উন্নতির পথে 
অগ্রসর হইতে দিতেছিল না, তাহার বন্ধন ক্রমশঃই শিথিল হইয়া যাইতেছে। পূর্ব বলা 
গিয়াছে, সংসারে অমিশ্রিত ভাল জিনিস প্রায় নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষারও আনুসঙ্গিক 
কুফল আছে। বহুকাল বাঁধার্বাধির ভিতর থাকিয়া সহসা স্বাধীনতা পাইলে, সে স্বাধীনতার 
কুব্যবহার অসম্ভব নহে। হিন্দু সমাজে সুরা পান নিষিদ্ধছিল। ইংরাজি শিক্ষিত যুবকেরা 
দেখিলেন সুরাপানের সহিত ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই; তাহাদের যাহারা আদর্শস্থল সেই 
সমাজের মত মানেন না; বৃদ্ধ হিন্দুরা “ওল্ড ফুল”, তাহারা কি জানে? তাহারা ত 
সেক্সপিয়ার মিপ্টন পড়ে নাই। ইংরাজ সমাজে পানাহার স্ত্রী পুরুষ একত্রে হইয়া থাকে, 
পানের মাত্রাধিক্য কতকটা ঘৃণিত। হিন্দু সমাজে “মাতলাম”র এ প্রতিবন্ধটুকুও নাই। 
শ্রা্ধ বেশীদূর গড়াইল। অনেক কৃতবিদ্যলোক সুরামত্ত হইয়া পশুবৎ আচরণে প্রবৃত্ত 
হইলেন। উচ্চ শিক্ষায় কোথায় উন্নতি__না অনেকের সম্বন্ধে প্রকৃতপক্ষে অধোগতি 
হইল। 

হিন্দু সমাজে অখাদ্য সম্বন্ধে বড়ই কষাকষি ছিল। অখাদ্যের মধ্যে কোন জিনিস 
এদেশে বাস্তবিক খাওয়া উচিত কিনা, ইংরাজি শিক্ষিত যুবকেরা তাহার বিচার করিলেন 
না। নিজের ধর্্ম নিজের মত যাচাই হউক, অন্যে যে ধর্ম্মে বিশ্বাস করে, অন্যে যে 
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মত অবলম্বন করে, তাহার প্রতি কতকটা শ্রদ্ধা প্রদর্শন মনুষ্যোচিত কার্য । ইংরাজি 
শিক্ষিত যুবকেরা গোমাংস ভক্ষণ করিয়া গরুর হাড় হিন্দুর সম্মুখে ফেলিতে লাগিলেন। 
দিন কত তাহাদের অত্যাচারে বড়ই বাড়াবাড়ি হইয়াছিল। 
কিস্তু যতটা উন্নতির আশা করা যায় বা বাঞ্চনীয় তাহার সঙ্গে তুলনা করিলে অতি 
অল্পই হইয়াছে। তাহার একটি কারণ, গভর্ণমেন্ট ভারতবাসীকে উচ্চ উচ্চ কার্য্য 
নিযুক্ত করেন না,অতএব ভারতবাসীর মনোবৃত্তির সম্যক প্রস্ফুটন হয় না। মুসলমান- 
সময়ে অনেক অত্যাচার ছিল; কিন্তু উচ্চ পদ সম্বন্ধে হিন্দু মুসলমানে বিশেষ প্রভেদ 
ছিল না। সম্রাট প্রবর আকবরের সময়ে ভগবানদাস, মানসিংহ্‌, টোডরমল্প, রায়সিংহ, 
বীরবল্প প্রভৃতি অনেক উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ছিলেন তাহা অনেকেই জানেন। সম্রাট 
লেখক বলিয়াছেন যে হিন্দু রতনটাদের সম্মতিব্যতীত কোন মুসলমান কাজি হইতে 
পারিত না। রায় আলমটাদ এবং জগৎশেট সুজার্খার দুইজন সচিব ছিলেন। জানকী 
রায় আলিবর্দি খাঁর মুখ্য সচিব ছিলেন। জগদেব গোলকুণ্ডের রাজা ইব্রাহিম খার 
প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। দিল্লির সম্রাট মহম্মদ সা'র সময়ে সাম্রাজ্যের ভার হেমু নামক 
জনৈক হিন্দুর উপর ন্যস্ত হইয়াছিল; হেমু একজন সামান্য দোকানদার হইতে এই 
উচ্চপদ প্রাপ্ত হয়। ইংরাজ ইতিহাস লেখক এলফিনষ্টোন হেমুর ক্ষমতার অতি 
তারিফ করিয়াছেন। মোহনলাল, দক্পভ রায় এবং রাম নারায়ণ সিরাজদ্দৌলার তিনজন 
প্রধান কন্মচারী ছিলেন। সম্রাট বাবর তাহার জীবনীতে লিখিয়াছেন, যে তিনি যখন 
ভারতবর্ষে আসেন, রাজস্ব সম্বন্ধে ছোটবড় সকল কার্যেই হিন্দুরা নিযুক্ত ছিল। 
মুসলমান রাজ্যের ইতিহাস হইতে ভারতবাসীর উচ্চ উচ্চ পদে নিয়োগের আরও 
অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এক্ষণে সামরিক বিভাগের ত কথাই 
নাই, অন্যান্য বিভাগের যেখানে ভারতবাসীর উচ্চপদে থাকিলে স্বপ্রেও কোন হানির 
কল্পনা করা যায় না, সেখানেও কোন অত্যচ্চ পদে তাহাকে দেখা যায় না। যাহাকে 
শিশুর ন্যায় ব্যবহার করা যায় সে চিরকালই অনেকটা শিশুবৎ থাকে, মানবোচিত 
উন্নতি তাহার সম্ভবে না! যাহাকে ঘোড়ায় চড়িতে দিবে না, সে কখনও ঘোড়ায় 
চড়া শিখিবে না। যাহাকে দুরূহ কার্য করিতে দিবে না; সে দুরূহ কার্য করিতে যে 
উন্নতি হয় তাহাও কখন পাইবে না। কেবল কেরানিগিরি করিয়া জীবনধারণ করিলে 
উন্নতির বিশেষ আশা করা যায় না।শক্ষিত যুবকদিগের একশত জনের মধ্যে প্রায় 
নিরানব্বই জন কেরানিগিরি করিয়া উদর পূর্তি করেন। তাহাতেও উমেদারি চাই; 
“লাঘিটা আস্টা”ও। অতএব অধিকাংশ যুবক যে “মুসড়াইয়া” যায় তাহা আশ্চর্য্য 
নহে। 

বিলাতী সভ্যতার সর্ববপ্রধান ভিত্তি প্রকৃতি-বিজ্ঞান। প্রকৃতিবিজ্ঞানের উন্নতিতেই 
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পাশ্চাত্য খণ্ডের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। মনোবিজ্ঞান দু হাজার বৎসর পূর্ব ভারতবর্ষে 
যে অবস্থায় ছিল আজও অনেকটা সেই অবস্থায় আছে। দুই হাজার বৎসর পূর্রে 
প্রাচ্য মহাত্মারা ধর্মনীতি সম্বন্ধে যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য সাহিত্যে তদপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট শিক্ষা দেখা যায় না। কিন্তু প্রকৃতি বিজ্ঞানের উন্নতিতে বর্তমান পাশ্চাত্যেরা 
প্রাটীন প্রাচ্যদিগকে অনেক পশ্চাতে ফেলিয়াছেন। নানাবিধ কলকারখানা এ 
বিজ্ঞানোন্নতির ফল। পুবের্ব যাহা হাতে হইত, এখন তাহা অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যযে 
কলে হইয়া থাকে। তাই হস্ত নির্মিত শিল্প দ্রব্য কল-নিন্ষিত শিল্পদ্রব্যের প্রতিদ্ধন্দিতায় 
টিকিতে পারিতেছে না। ভারতীয় শিল্পের মৃত্যুর ইহাই একটি প্রধান কারণ; উহার 
পুনজীবনের প্রধান আশা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান। 

কিন্তু বিজ্ঞান শিক্ষার বিস্তার ভারতবর্ষে অতি কমই হইয়াছে। বিলাতি সভ্যতার 
সব্ববাপেক্ষা বহুমূল্য বস্তুটি আজও আমরা পাই নাই। যাহা পাইয়াছি তাহার অধিকাংশ 
“মেকি” । ভারতবর্ষে অধিকাংশ কল কারখানা ইউরোপীয়দিগের, খনিকার্যযও প্রায় 
তাহাদের একচেটিয়া । যতদিন এরূপ অবস্থা চলিবে ততদিন আমাদের বিশেষ উন্নতি 
হইবে না। ততদিন আমাদের দারিদ্রের লাঘব হইবে না। দারিদ্র্য না ঘুচিলে আমাদের 
বিশেষ উন্নতির সম্ভাবনা নাই। যাহারা উদরের ভাবনায় জ্বালাতন, যাহাদের মধ্যে 
অধিকাংশ লোক দুইবেলা উদর ভরিয়া খাইতে পায় না, কেরানিগিরি বা কুলিগিরি 
করিয়া কত অপমান কত কষ্ট সহ্য করিয়া কোনমতে জীবনধারণ করে, তাহাদের 
পক্ষে সভ্যতা বিড়ম্বনা মাত্র। 

অতি আহ্াদের বিষয় বিজ্ঞান শিক্ষার উপর ক্রমে আমাদের দেশের লোকের 
চোখ পড়িতেছে। স্থানে স্থানে কলকারখানাও স্থাপিত হইতেছে। বিলাতী সভ্যতার 
প্রধান ভিত্তি কি, ক্রমে আমরা দেখিতে পাইতেছি; ক্রমে আমাদের চোখ খুলিতেছে, 
কিন্তু একটু শীঘ্ব শীঘ্ব চোখ খুলিলে ভাল হয়। নহিলে যখন চোখ খুলিবে তখন 
অনেক দিকেই উন্নতির পথ বন্ধ হইয়াছে। 

পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারে দেশীয় সাহিত্যের অনেক উপকার হইয়াছে। অনেক 
ইংরাজি পুস্তকের অনুবাদ হইয়াছে অনেক ইংরাজি গ্রন্থ হইতে ভাব বা সাহায্য 
লইয়া দেশীয় ভাষায় পুস্তক রচিত হইয়াছে। অনুবাদে তত ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া 
যায় না; কিন্তু শেষোক্ত পুস্তক রচনাতে বিশেষ ক্ষমতার প্রয়োজন । উহাতে উদ্তাবনী 
এবং চিস্তাশক্তির আবশ্যক। দুঃখের বিষয় এরপ গ্রন্থের সংখ্যা বিরল, এবং আরও 
দুঃখের বিষয় বড় বাড়িতেছে না। পনের বৎসর পূর্বে বাঙ্গালা সাহিত্য উন্নতিপথে 
যেরূপ অগ্রগামী হইতেছিল, এখন সেরূপ হইতেছে না। সম্ভবতঃ, একটি কারণ 
দেশীয় ভাষায় তত আদর নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষায় উহার প্রবেশ হইলে 
উন্নতির সম্ভাবনা । সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহার জন্য চেষ্টা করা হইয়াছিল; 
কিন্তু সে চেষ্টা নি্ষল হইয়াছে। 


ভাবতে বিলাতী সভ্যতা ৫৭ 


হিন্দু সমাজে বিলাতী সভ্যতা £ কোন কোন স্থানের অসভ্য জাতিরা প্রভূত 
পরাক্রমশালী ইউরোপীয়দিগকে দেবতা মনে করিয়াছিল । শক্তিপূজা মনৃষ্যের প্রকৃতি । 
ক্ষমতাবান পুরুষ, বড়লোক, দেবতাবৎ পূজিত হন; জনসাধারণে তাহার সবই ভালো 
দেখেন, মন্দ বিষষে অন্ধ। যে জাতি বুদ্ধি এবং বীর্যবলে এত বড় একটা দেশকে 
শাসনে রাখিয়াছে; যে জাতির বীর্তি বসুন্ধরা-ব্যাপী, যাহার সাম্রাজো সূর্যাস্ত হয় না, 
সেই জাতিকে আমাদের মত হীনবল, বিজিত, বর্তমানে অনেক বিষযে অপেক্ষাকৃত 
অনুন্নত জাতি যে ভয়, মান্য এবং পূজা করিবে, তাহা বড় আশ্চর্যের বিষয় নহে। 

অনেক শিক্ষিত যুবকদিগের নিকট ইংরাজসমাজ আদর্শ সমাজ। অনেক সময়ে 
ইহা অজানত; প্রকাশ্যে অনেকে ইহা স্বীকার করিবেন না; তথাপি, জানত হউক 
থাকেন। চোখ খুলিয়া অনুসরণ করাতে উপকার ব্যতীত অপকারের সম্ভাবনা নাই। 
ইংরাজদিগের নিকট হইতে শিখিবার আমাদের অনেক বিষয় আছে। তবে, আমাদের 
সমাজের কোন্‌ রীতিগুলি বাস্তবিক মন্দ, ইংরাজ সমাজের কোন্‌ রীতিগুলি বাস্তবিক 
ভাল, এবং আমাদের অবলম্বনীয়, ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া কার্য কবা বিধেয়। অন্ধ 
অনুকরণ ভাতিশয় দৃষ্য। 

ইংরাজ সমাজের সংযোগ এবং পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রভাবে, হিন্দু সমাজের 
কযেকটি কুনিয়মে বিশেষরূপে আঘাত লাগিয়াছে। এ সকল কুনিয়ম হিন্দুসমাজকে 
এরূপভাবে জড়াইয়াছে, এরূপ কষিয়া আকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছে, যে উহাকে 
বাড়িতে দিতেছে না। উহাদের সমূলে উচ্ছেদ অনেকদিনের কথা। এখন উহাদের 
বন্ধন কিঞিৎ শিথিল হইয়াছে মাত্র__তাহাও কম লাভ নহে। বর্ণভেদে আমাদের 
কতকটা উপকার হইয়াছে, সত্য; কিন্তু অনুপকার হইয়াছে অনেক। বর্ণভেদ হিন্দু 
সমাজকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে কিন্তু উন্নতির পথ বন্ধ করিয়া। এক্ষণে, বর্ণভেদের 
আঁটারআআঁটি কিছু কমিয়াছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে অনেকে অখাদ্য ভক্ষণ সম্বন্ধেও নিয়মরক্ষা 
করিতে বিরত হইয়াছেন। ব্রিটিসরাজ্যে সতীদাহ বন্ধ হইয়াছে স্বগী্ বিদ্যাসাগরের 
উদ্যমে বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইয়াছে। বহুবিবাহ এবং বাল্যবিবাহ প্রথাগুলি যে 
মন্দ তাহা আমরা ক্রমে বুঝিতে পারিতেছি। স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার হইতেছে। ইংরাজ 
সমাজের সংযোগে হিন্দুসমাজের এই প্রকার অনেক উপকার হইতেছে। 

অনুপকারও হইয়াছে, অন্ধানুকরণ দোষে; যথা, সুরাপানের প্রাদুর্ভীব। ইংরাজি 
শিক্ষিত যুবকেরা বুঝি মনে করিলেন, ইংরাজেরা পান করেন, হয়ত পানেই তাহাদের 
বীর্য্য। 

ভারতবাসী প্রধানত নিরামিষভোজী, মৎস্য মাংস অতি কমই খাইয়া থাকে। 
এক্ষণে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যেরূপ খাটনি বাড়িয়াছে তাহাতে তাহাদের পক্ষে 
পূর্র্বাপেক্ষা অধিকপরিমাণে মংস্য মাংস ভক্ষণ বিধেয়। ইহা সবর্ববাদিসম্মত নহে। 


৫৮ প্রমথনাথ বসু-বাংলা রচনা সংকলন 


উত্ভিদে যথেষ্ট পুষ্টিকর পদার্থ আছে, এবং মাংসে শরীরের হানি হয়, অনেকের এইরূপ 
মত। সে যাহা হউক, অপরিচিত মাংসভোজনে যে নানা পীড়া জন্মে তাহাতে সন্দেহ 
নাই। অতএব অতিরিক্ত মাংস ভক্ষণ দূষণীয়, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের ন্যায় উষ্ণ প্রধান 
দেশে। ইউরোপীয়েরা, যাহারা বহুকাল হইতে মাংসভোজী, ক্রমে ইহা বুঝিতেছেন। 
তাহাদের মধ্যেও কেহ কেহ হিন্দুর দুই একটি অখাদ্য খান না। মাংসভোজনেব অত্যাচার 
হিন্দু সন্তানের স্বাস্থ্যের হানিজনক হইবার সম্ভাবনা। 

বিশ্ববিদ্যালয়ের পৰীক্ষা দিতে, পরে মুন্সেফি, মাষ্টীরি, ওকালতি, কেরানিগিরি 
বা অন্যান্য চাকরি করিতে বিশেষরূপে মানসিক পরিশ্রম হয়; কিন্তু তদনুযায়ী শরীর 
পরিচালনা হয় না। বহুমূত্রাদি যে সকল নৃতন রোগের আজকাল এত প্রাদুর্ভাব 
হইয়াছে উহাই তাহার প্রধান কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। পাশ্চাত্য সভ্যতায় 
ব্যায়ামচচ্চার বিশেষ আদর। 

পূর্বকালের লোকদিগের দান এবং অতিথিসৎকার বিশেষ গুণ ছিল। নব্য 
সম্প্রদায়ে এ সকল গুণ তত দেখা যায় না। স্বার্থপরতা বাড়িয়াছে। তাহার একটি 
কারণ যেরূপ আয় তাহার তুলনায় ব্যয় অধিক পরিমাণে বাড়িয়াছে। আমাদের 
মধ্যে যাহার কিছু টাকা হয়, তাহার আত্মীয স্বজন অনেককে প্রতিপালন করিতে 
হয়। কারণ আমাদের সমাজ অতি দরিদ্র। পূরর্বাপেক্ষা খাদ্যসামগ্রীর মূল্য বাড়িয়াছে। 
পৃবের্ব এখনকার মত কাপড়চোপড়, জুতা, খেল্না, এবং অন্যান্য বিলাতী জিনিসের 
প্রচলন ছিল না। এখন পরিবারস্থ সকলের এ সকল জিনিস অত্যাবশ্যক হইয়া 
দাড়াইয়াছে। 

বাল্যবিবাহ প্রভৃতি যে সকল দৃষণীয় প্রথা আমাদের সমাজে প্রচলিত দেখা 
যায়, তাহার নিরাকরণ বাঞ্জনীয় হইলেও অতি সতর্কতার সহিত আমাদের অগ্রসর 
হওয়া উচিত। এ সকল প্রথা অতি প্রাচীন, উহাদের পক্ষে বলিবার অনেক কথা 
আছে, ইহা আমাদের মনে বাখা আবশ্যক। আইনের সাহায্যে, ভয় দেখাইয়া, 
বলপ্রয়োগ করিয়া উহাদের বিনাশ করিতে চেষ্টা করা বিধেয় নহে। অনেক সমাজ 
আছে যেখানে বাল্য বিবাহ নাই এবং বিধবাবিবাহ প্রচলিত, অথচ উহারা অসভ্য । 
লেপ্চা প্রভৃতি বহুতর অসভ্য জাতিরা অধিক বয়সে বিবাহ করিয়া থাকে; 
বিধবাবিবাহেও তাহাদের এবং অনেক শুদ্রজাতির কোন আপত্তি নাই। যে সকল 
সমাজ সংস্কারকেরা গবর্ণমেন্টের সাহায্যে প্রাটীন সামাজিক প্রথা সকল উঠাইয়া 
দিতে চান তীহারা জানেন না যে, তাহাদের চেষ্টা সফল হইলেও আকাঙ্থিত ফললাভের 
আশা বড়ই কম। যে সংস্কার, যে উন্নতি আমরা আপনারা শিক্ষার প্রভাবে, অগ্র 
পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া করিতে পারিব তাহাই স্থায়ী এবং স্বাস্থ্যজনক উন্নতি হইবে। 


(ভারতা ও বালক, অগ্রহায়ণ ১২৯৮, পৃ: 8০৪ ও পৃঃ ৪৩২) 


হিন্দু ধর্মের নবজীবন 


আজকাল হিন্দুধন্মের উপর নব্যবঙ্গের অতিশয় উৎসাহ দেখা যাইতেছে। 
ভারতবর্ষের প্রধাননগরে আজ শিক্ষিত সমাজ আগ্রহের সহিত টীকাধারি, অনাবৃত 
দেহ, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বক্তৃতা শুনিতেছেন | যে সমাজকে টাউন হলে লব প্রতিষ্ঠ 
সুবস্তার ইংরাজি বক্তৃতা টলাইতে পারে নাই, আজ সেই সমাজকে অশ্রতপূর্ব্ব 
স্থানে অশ্রুতপূর্র্ব লোকের বাঙ্গালা বক্তৃতা মাতাইয়া তুলিল। যে সকল ব্রতনিষ্ঠাদি 
'শক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকটা কুসংস্কার বলিয়া সুপরিচিত ছিল, আজ তাহা সম্মানিত 
হইতেছে, সাজ তৎপরিপোষক তর্ক সাদরে গৃহীত হইতেছে। 

এই নবাণুরাগের প্রধান কারণ, হিন্দুধর্ম জাতীয় ধর্ম্ম। আমাদের জাতীয় জীবনের 
অঙ্কুর রোপিত হইয়াছে। সংবাদপত্রে, পুস্তকে, বক্তৃতায়, “সমুদয় ভারতবাসী এক জাতি” 
ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। বিজাতীয় ধম্ম, বিজাতীয় রীতিনীতির উপর বিরাগ, এবং 
জাতীয় ধর্ম, জাতীয় আচার ব্যবহারের উপর অনুরাগ ক্রমশ প্রবল ইইতেছে। 

পাশ্চাত্য শিক্ষাই যে আমাদের নবজীবন প্রভাতের মূলীভূত কারণ তাহা কোন্‌ 
অপক্ষপাত্তী বিচারক অস্বীকার করিবেন? সত্য বটে আর্ষেরা সভ্যতা সোপানের 
অনেক উচ্চে আরোহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে বহুকালের কথা। তাহাদের উন্নতি 
সূয্য অনেকদিন অস্তমিত হইয়াছে। গত সহ বংসর ভারতবর্ষের পক্ষে গাঢু 
তিমিরাচ্ছন্ন অমাবস্যা রজনী। গত সহ্ত্র বৎসর হিন্দুরা নিদ্রিত ছিল। আমাদের 
গণিত শান্ত, দর্শনাদি সহত্র বংসর পূর্বে যেখানে ছিল, আজও সেইখানে রহিয়াছে 
একটুও অগ্রসর হয় নাই। কিন্তু ইতিমধ্যে (বিশেষত গত দুই শত বৎসরে) পাশ্চাত্য 
জাতিরা প্রাচ্যদিগকে অনেক পশ্চাতে ফেলিয়া উন্নতিবর্তে অগ্রসর হইয়াছে। 
তাহাদিগের নিকট শিক্ষালাভ করিতে আমাদের অপমান নাই, তাহারা যে আমাদের 
পূর্বপুরুষ দিগের অপেক্ষা কোন কোন বিষয় উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহা স্বীকার 
করিলে আমাদের গৌরবের হাস হইবে না। প্রাচীন মিসর গ্রীসের গুরু, কিন্তু কালে 
সভ্যতায় শিষ্যের কাছে গুরুর হার মানিতে হইল। গণিত বিদ্যা এবং রসায়ন আরবেরা 
হিন্দুদিগের নিকট শেখে, আরবদিগের কাছে বর্তমান ইউরোপায়রা শিক্ষালাভ করে। 
কিন্তু আমাদের গণিত ও রসায়নের সহিত অধুনাতন ইউরোপীয় গণিত ও রসায়নের 
কত প্রভেদ, তাহা পাঠককে বলার প্রয়োজন নাই। 


৬০ প্রমথনাথ বসু-বাংলা রচনা সংকলন 


প্রভেদ স্বীকার করায় কোন অপমান দেখা যায় না। বর্তমান পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যে 
আমাদের বিজ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ট, এক্ষণে আমাদের যাহা কিছু জীবনে লক্ষণ দেখা 
যাইতেছে তাহা যে অনেকটা পাশ্চাতা বিজ্ঞানের এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার বলে তাহা 
স্বীকার করিতেই হইবে। প্রমাণ, যাহারা পাশ্চাত্য শিক্ষা পায় নাই, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের, 
পাশ্চাত্য সভ্যতার ভাব যাহাদের মনে প্রবেশ করে নাই, তাহাদের মধ্যে নবজীবনের 
চি অতি অল্গই দৃষ্ট হয়_ তাহারা পূর্বেও যেরুপ মৃতবৎ ছিল, এখনও সেইরুপ 
মৃতবৎ | 

পাশ্চাত্য খণ্ডে যে বিজ্ঞান দ্রুতগতি উন্নতিপথে ধাবমান হইতেছে, যে বিজ্ঞানের 
বলে আমাদের জাতীয় জীবনের সাপ হইয়াছে, যাহা কিছু সেই বিজ্ঞানের প্রতিকূল 
তাহার পতন নিশ্চয়, যাহা কিছু উহার অনুকূল তাহাই রহিবে। ্রীষ্টানধর্ম বিনাশোন্ুুখ; 
ফ্রান্স, জান্ম্মান, ইংল্যান্ড প্রভৃতি সভ্য দেশে অসীষ্টানের সংখ্যা প্রতিদিন বৃদ্ধি 
পাইতেছে। তাহার কারণ স্রীষ্টানধর্ম্ম বিজ্ঞানের প্রতিকূল। ধর্ম দ্বারা সচরাচর যাহা 
বুঝায়, তৎসম্বন্ধে হিন্দুধর্মের সহিত বিজ্ঞানের অসামজ্ঞস্য নাই। বিশ্বাস সম্বন্ধে 
হিন্দুধর্মের উদারতা সম্পূর্ণ। তৃমি এক ঈশ্বরেব উপাসনা করিবে, হিন্দুধর্ম তোমার 
ক্রোড়ে লইবে। তুমি প্রতিমা পূজা করিবে, যেরুপ খুসী এবং যত খুসী প্রতিমা গড়িয়া 
পূজা কর, হিন্দুধর্ম কখনও তোমায় বারণ করিবে না। হিন্দুধর্ম পরিবর্তনশীল, তাই 
উন্নতিশীল, তাই বিজ্ঞানের বিরোধী নহে, তাই ইহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। 
প্রাচীন এপিকিউরস, ডিমক্রিটস হইতে আধুনিক হক্সলি, টমসন, স্পেন্সার প্রভৃতি 
পুরুষ প্রধানেরা যে মহাশক্তির উপাসক (নবজীবন”, পৌষ, ৬ সংখ্যা, ৩৬৪ পৃঃ) 
সেই জগৎ প্রসূতি মহাদেবীর আরাধনা করিতে যে ধন্ম উপদেশ দেয়, যে ধর্মে 
বুদ্ধদেব অবতার মধ্যে গণ্য , যে ধর্ম চার্বাকাদি নিরীশ্বরবাদিদিগকেও আশ্রয় দেয়, 
সে ধর্মের বিনাশ অসম্ভব। উনবিংশ শতাব্দীর প্রাণীবিদ্যার মূলসূত্র, জীবের 
ক্রমবিকাশ । ইহা প্রচারিত হইবা মাত্র স্বীষ্টান ধর্ম খড়গ হস্ত হইল; প্রাণীতত্বিৎ 
পণ্ডিতদিগকে যথেষ্ট ভৎর্সনা করিতে লাগিল। কিন্তু হিন্দুধর্ম জীবের ক্রমবিকাশ 
মত সাদরে গ্রহণ করিল, এমনকি কোন কোন পণ্ডিত হিন্দুশান্ত্রে এ মতের অস্ফুট 
প্রকাশ দেখিতে পাইলেন। পৃথিবীর বয়স পরিমিত নহে, যুগের পর যুগ অতিবাহিত 
হইয়াছে, আধুনিক বিজ্ঞানের এই অখগুনীয় সত্য শ্বীষ্টানধর্ম্মের বিরোধী। কিন্তু 
হিন্দুদিগের ধর্ম্ম পুর্কে এই সত্য পরিস্মুটরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। 
সামাজিক নিয়ম ধর্মের নামে প্রচলিত। সামাজিক নিয়ম রক্ষা করিবে না, ধর্মচ্যিত 
হইবে। এ সকল নিয়মের সহিত ধর্মের বাস্তবিক কোন সম্বন্ধে নাই, উহাদের নাশে 
প্রকৃত ধর্মের নাশ হইবে না। যদি উহাদের কোনটি উন্নতি বিরুদ্ধ বলিয়া পরিত্যক্ত 
হয়, তাহা হইলে হিন্দুধর্মের কোন ক্ষতি হইবে না। হিন্দু সমাজের পরিবর্তন হইবে 


হিন্দু ধর্মের নবজীবন ৬১ 


সত্য, কিন্তু পরিবর্তন উন্নতির সহচর। যাহা কিছু স্থাধী তাহার উন্নতি অসম্ভব। 
প্রাণীজগতের ক্রমিক পরিবর্তন হইয়া অপকৃষ্ট জীব হইতে উৎকৃষ্ট জীব উৎপন্ন 
হইয়াছে। সমগ্র জীবজগৎ যে নিয়মের বশবর্তী, সমাজ বিশেষের পক্ষে সে নিয়ম 
অতিক্রম করা অসম্ভব। পরিবর্তনশীল না হইলে ব্যক্তি বিশেষের ন্যায়, সমাজেরও 
উন্নতি সম্ভবে না। 

আমরা যে সকল সামাজিক নিয়মের উদ্দেশ্যে এই কথাগুলি বলিলাম, এই 
প্রবন্ধে তাহার প্রধান কয়টির অবতারণা করিব। 

১) খাদ্যাখাদ্য বিচার | এই নিয়মটি কোন ক্রমেই হিন্দুধর্মের অঙ্গ নহে। 
এখনকার ব্রাহ্ষ্রণেরা যাহা অখাদ্য বলিয়া মত দিয়া থাকেন, তাহাদের পুর্ব্ব পুরুষেরা, 
তাহাদের ধর্মের নেতারা, তাহা খাইতে কুষ্ঠিত হইতেন না। আয্যেরা যে গোমাংস 
পর্য্যস্ত ছাড়িতেন না তাহার প্রমাণ প্রত্ুতত্ববিদ পর্যস্ত পাইয়াছেন। আবার 
আজকালকার হিন্দুদিগের মধ্যেই, বঙ্গদেশে যাহা অখাদ্য, মহারাষ্ট্রে তাহা খাদ্য, 
মহারাষ্ট্রে যাহা অখাদ্য, বঙ্গদেশে তাহা খাদ্য । মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্ম্মণের পক্ষে মৎস্যমাংস 
নিষিদ্ধ, বঙ্গীয ব্রাহ্মণ মৎস্য এবং ছাগশাবকের জন্য লালায়িত। মহারাষ্ট্রীয় শূদ্র 
এবং অনেক রাজপুত নির্ববাদে গ্রাম্য কুকুটাদি ভক্ষণ করিয়া থাকে, বঙ্গীয় শুদ্রের 
পক্ষে ভিন্ন নিয়ম। ফলত প্রতিমাদি পূজা সম্বন্ধে যেরূপ, খাদ্য সম্বন্বেও সেইরূপ 
হিন্দুধর্মের আদেশ অলঙঘনীয় নহে, স্বেচ্ছাপালনীয়। মহারাষ্ট্র এবং উত্তর 
পশ্চিমাঞ্চলবাসীরা যেরপ দুর্গা পূজা না করিয়াও হিন্দু, বঙ্গীয় ব্রাম্ম্মণেরা সেইরূপ 
মৎস্য মাংস খাইয়াও হিন্দ্ু। যদি মৎস্যাদি ভক্ষণ ব্রাহ্মণের পক্ষে বাস্তবিক নিষিদ্ধ 
হইত, তাহা হইলে বঙ্গীষ ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্ম্মণ নামের অধিকারী হইতে পারিতেন না। 
অতএব দেখা যাইতেছে অখাদ্য ভক্ষণ সম্বন্ধে নিষেধ সামাজিক নিয়মমাত্র। ধর্ম্মের 
সহিত উহার কোন সংশ্রব নাই।.যদি থাকে তাহা হইলে থাকা উচিত নহে। মস্য 
মাংস খাওয়া ভাল কি মন্দ, উহা ব্যতীত শারীরিক উৎকর্ষ সাধন সম্ভবপর কিনা, সে 
বিষয়ে এখানে তর্ক বিতর্ক করার প্রয়োজন করে না। তবে খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে ধর্মের 
হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। খাদ্যাখাদ্যের বিচার বিজ্ঞান করিবে; বিজ্ঞানের 
মতানুসারেও চলা না চলা আমাদের ইচ্ছাধীন,“আপরুচি খানা” মাংস শরীরের 
পক্ষে উপকারী সিদ্ধান্ত ইইলেও , অনেক করুণ হৃদয় লোক উহাতে বিরত থাকিতে 
পারেন; মাংস সাধারণত নিষিদ্ধ হইলেও, কাহারও কাহারও পক্ষে, উহা হইতে 
উপকার অসম্ভব নহে, এবং কখনও কখনও উহা ব্যতীত আর কোন খাদ্য না 
জুটিতেও পারে। 
সম্বন্ধের নিয়ম সহস্রাধিক বার লঙউঘন করিতেছে। কৈ, তাহারা ত ধর্ম্মচ্যুত হইতেছে 
না, যে হিন্দু সেই হিন্দু রহিতেছে! তবে তোমার হিন্দু ধর্মের আদেশ কোথায় রহিল? 


৬২ প্রমথনাথ বসু-বাংলা রচনা সংকলন 


নব্য সম্প্রদায় এ আদেশ কেন মানে না? কারণ, উহা যুক্তিসিদ্ধ নহে, কারণ উহাব 
প্রতিপালনে ব্যক্তিগত বা সমাজগত উন্নতি দৃষ্ট হয় না। কেহ কেহ বলিবেন, নব্য 
সম্প্রদায় অখাদ্য ভক্ষণ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহা “অক্কানত, গোপনে” । যাহা 
অকর্তব্য তাহা কি গোপনে করিলে কোন দোষ হয় না? গোপনই বা কোথায়? 
অনেকে প্রকাশ্যরূপেই বর্তমান হিন্দুধন্মের অনেক অখাদ্য উদরস্থ করেন। কিন্তু 
অনেক সময়ে যে অনেককে কপটাচরণ করিতে হয়, মিথ্যা কথা বলিতে হয়, তাহা 
কে না জানে ? অনেকে বলিতে পারেন এবং বলিয়াও থাকেন, যে সমাজের 
শৃঙ্খলতা রক্ষার জন্য, কি বৃদ্ধ পিতা মাতার মনস্তুষ্টির জন্য মধ্যে মধ্যে মিথ্যা কথা 
বলায় বা কপটাচরণ করায় দোষ নাই। তাহাদের প্রতি সংক্ষেপে উত্তর-তাহারা 
ধন্মনীতি শিক্ষা করুন)। এ পাপের জন্য কি হিন্দু সমাজ কতকটা দায়ী নহে? যে 
আজ্ঞার ক্রমাগত লঙঘন হইয়া থাকে এবং ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই আরও লঙ্ঘন 
হইবে, যে আজ্ঞার লঙঘনকারীদিগকে সমাজ দণ্ড দিতে অসমর্থ অথচ যে আজ্ঞা 
থাকা প্রযুক্ত অনেকের মন পাপে কলুষিত হইতেছে, সে আজ্ঞার অবহেলা বর্তমান 
ঘটনা পরম্পরায় অবশ্যস্তাবী ফল, তাহা বজায় রাখিতে আজ্ঞা রক্ষা করা কি বিধেয়? 
চেষ্টা করা কি বাতুলের কার্য্য নহেঃ অতএব আমরা যত শীঘ্র আমাদের ধর্ম্মের 
খাদ্য অখাদ্য সম্বন্ধে নিয়ম উঠাইয়া দেই ততই আমাদের ধরন্ম্মের এবং সমাজের 
পক্ষে ভাল। 

২) পোতারোহণে বিদেশ গমন। বর্তমান হিন্দুধর্ম বাস্তবিক নিষিদ্ধ কি না 
তাহা লেখক বিশেষরূপে অবগত নহেন। কিন্তু জাহাজে চডিয়া ইউরোপে যাইলে 
“জাত যায়” তাহা সকলেই জানেন। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, যে “জাত যায়” 
জাহাজারোহণের জন্য নহে, “জাত যায়” অখাদ্য ভক্ষণের জন্য । তাহা যদি হয়, তবে 
ঠিক এ সকল অখাদ্য যাহারা এই দেশেই প্রকাশ্যেই হউক আর অপ্রকাশ্যেই হউক 
খাইয়া থাকেন, তাহাদের জাত যায় না কেন? এ সমস্যা কে পূরণ করিবে? কয়েকজন 
হিন্দু সমাজভুক্ত হিন্দু (তাঁহাদের মধ্যে আবার কেহ কেহ উপবীতধারী) পি এন্ড ও 
কোম্পানির জাহাজে-জাহাজের টেবিলে, জাহাজের খাদ্য খাইয়া __মান্দ্রাজ বা 
লঙ্কাদ্বীপ যাইলেন, কিন্তু তাহাদের “জাত” গেল না। অতএব দেখা যাইতেছে যে 
হিন্দু ধন্ম্মের আদেশ যাহাই হউক, জাহাজে করিয়া ইউরোপ যাওয়া হিন্দু সমাজের 
চক্ষে প্রায়শ্চিত্ত সাপেক্ষ পাপ! এরূপ বিবেকহীন সংকীর্ণ নিয়ম যে প্রাচীন উন্নতিশীল 
হিন্দুদিগের ধর্ম্মে ছিল না, তাহার প্রমাণ তাহারা বাণিজ্যার্থ সমুদ্ধে গমনাগমন 
করিতেন। এরূপ নিয়ম যে আমাদের উন্নতির বিরোধী, তাহা পাঠককে অধিক কথায় 
বুঝাইতে চেষ্টা করিলে তাহার বুদ্ধির অপমান করা হইবে। ভারতবর্ষ ছাড়া যে অন্য 
দেশ আছে, হিন্দু ছাড়া যে অন্য সভ্য জাতি আছে, অনেকের পক্ষে তাহা জানা 
আবশ্যক। বিদেশ ভ্রমণে যে মনের সন্কীর্ণতা যায় এবং শিক্ষালাভ হয়, তাহা সকলেরই 
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জানা অছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের নিকট এখনও বহুদিন আমাদি গকে নতশির হইয়া 
শিক্ষালাভ করিতে হইবে । ইউরোপে যে বিজ্ঞান সূর্য উদিত হইয়াছে, এখানে যাহার 
ঈষৎ আভা পাইয়া আমরা নবজীবন প্রাপ্ত হইয়াছি। ইউরোপে না যাইলে তাহার 
জ্যোতির সম্পর্ক উপলব্ধি অসম্ভব। আবার “বাণিজ্যে বসতে লক্ষী ।” ভারতবর্ষের 
বাণিজ্যের বিস্তার যে বিশেষর্প বাঞ্নীয় তাহা কে না স্বীকার করিবে? কিন্তু যতদিন 
পোতারোহণে ইউরোপ ও আমেরিকা গমন হিন্দু সমাজে নিষিদ্ধ থাকিবে, ততদিন 
আমরা ইচ্ছানুরূপ বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিব না, ততদিন ভারতবর্ষ গরীব থাকিবে। 
চারিদিকে শুনা যায়, আমাদের দেশে বস্তা প্রস্তুত করিবার যন্ত্রের সংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি 
পায় তাহার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু যন্ত্রাদি সম্বন্ধেশিক্ষা কে দিবে, কোথায় পাইবে? 
তাহার জন্য কি ইউরোপে যাওয়া আবশ্যক নহে? জনৈক লঙ্ধ প্রতিষ্ঠ ধনাঢ্য হিন্দু 
বণিক কার্যাবশত ইংলণ্ডে যান। তিনি ম্যাণ্েষ্টার কি লিবরপুলে গিয়াছিলেন। সেখান 
হইতে অতি গোপনে লগ্ন দেখিতে যান -_পাছে কোন বাঙ্গালিব চক্ষে পড়েন। 
এখানে প্রচার ছিল যে তিনি বোম্বাই গিয়াছেন। তাকে এর প নিগ্রহ সহ্য করিতে হইল 
কেন? লেখক তাহার বিষয় যতদুর শুনিয়াছেন তিনি একজন গণ্য, মান্য, উৎকৃষ্ট 
লোক, সহজে মিথ্যা কথা বলিবার লোক নহেন। বোধ হয়, হিন্দু সমাজের কুনিয়মই 
তাহাকে কূপথে যাইতে বাধ্য করিয়াছিল। 

৩) বর্ণভেদ। বর্ণভেদের মূল হিন্দু সমাজে এমনি দৃঢ়ভাবে প্রবেশ করিয়াছে, 
এবং এতদূর প্রসারিত হইয়াছে যে, উহাকে উৎপাটিত করা দুঃসাধ্য। অনেকদিন 
হইতে অনেক সমাজ সংস্কারক বর্ণ ভেদের বিনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তথাপি উহা 
সতেজ রহিয়াছে। বোধ হয়, তাহার একটি প্রধান কারণ, তাহারা হিন্দু সমাজ হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়া ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছেন। না। নৃতন নাম ধরিয়া, নৃতন 
দল বাঁধিয়া, হিন্দু সমাজের' এই চারাটি ডাল কাটিয়া রোপণ করিলে বিশেষ ফল 
দর্শিবে না। ডাল গজাইল; নৃতন গাছ হইল; জাতির সংখ্যা বাড়িল মাত্র - হিন্দু 
সমাজের বর্ণভেদ যে সেই রহিল। কালে আরও বদ্ধমূল হইল। মিথ্যাকে সত্য 
করিতে চেষ্টা না করিয়া, কপটাচারণ না করিয়া যথাসাধ্য হিন্দু সমাজের ভিতর 
থাকিয়া বর্ণ ভেদের মূলে ক্রমাগত কুঠারাঘাত কর , কালে উৎপাটিত হইবেই হইবে। 

আর্যেরা ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপন করিবার সময় অনেক স্থানে অনার্ধ্যদিগকে 
অসভ্য; আযেরা গৌরবর্ণ, সুপুরুষ, অনার্য্েরা কৃষ্ণবর্ণ কদাকার। এরূপ অবস্থায় 
পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যত্র যাহা ঘটিয়াছে, এবং অদ্যাপি ঘটিতেছে ভারতবর্ষেও 
তাহা ঘটিয়াছিল, আর্ে অনাধ্যে বর্ণভেদ স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু এখন? এখন 
আর্ধ্য অনার্ধ্য সকলেই বিজিত, পদানত। এখন এক নূতন গৌরবর্ণ, প্রভত ক্ষমতাশালী 
জাতি হইতে, কি আহ কি অনার্য্য সমুদয় ভারত সন্তান ভিন্ন বর্ণ। এখন আর 
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আমরা কি বলিয়া বর্ণভেদ বজায় রাখি? সমুদয় ফান্সবাসী যেরূপ একজাতি, ইংল্যান্ডবাসী 
যেরূপ একজাতি, আমরা যদি সেইরূপ একজাতি হইতে চাই, তাহা হইলে বর্ণভেদ 
বক্ষা করিলে চলিবে না। সমুদয় ভারতবাসী একজাতি, সমুদয় ভারতবর্ষ আমাদের 
দেশ - ইহা নৃতন এবং মহৎ ভাব। এখন আর ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মাণে, শৃদ্রে শুদে, ব্রাহ্মণ 
শৃদ্রে, বঙ্গে মহারাষ্ট্রে, মহারাষ্ট্রে পাঞ্জাবে, আসামে, বর্ণভেদ জনিত সন্কীর্ণ সম্বন্ধ থাকা 
কি অসঙ্গত নহে? শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমবাবু নবজীবনে মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থ হইতে 
কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, যে যথার্থ ব্রাহ্মণ গুণে, জন্মে নহে- 
গুণবান শৃত্র ব্রাহ্মণ, নির্শুণ ব্রাহ্মণ শূদ্র। যুধিষ্টির বলিতেছেন, “অনেক শূদে ব্রাম্ম্নণ 
লক্ষণ ও অনেক দ্বিজাতিতেও শূদ্র লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে; অতএব শুদ্র বংশ 
হইলেই যে শৃদ্র হয় এবং ব্রাহ্মণ বংশ হইলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, এরূপ নহে।কিস্তু যে 
সকল ব্যক্তিতে বৈদিক ব্যবহার লক্ষিত হয় তাহারাই ব্রাহ্মণ এবং যে সকল ব্যক্তিতে 
না হয়, তাহারাই শুদ্র।” (“নবজীবন”,, মাঘ, ৪৯৭ পৃষ্ঠা।) অতএব আমাদের প্রস্তাব 
ধর্মবিরুদ্ধ নহে-বরঞ্চ ধর্ম সঙ্গত। 

বর্ণভেদ থাকা প্রযুক্ত যে কিরূপ অসুবিধা ঘটিয়া থাকে, এখানে তাহার একটি 
দৃষ্টান্ত দিব। বর্ণভেদ সত্ত্বে _ হিন্দুর পক্ষে বিদেশ ভ্রমণ এক প্রকার অসম্ভব। মনে 
কর, কেহ ইউরোপ যাইবে, তাহাকে শ্রেষ্ঠ বর্ণের বা সবর্ণের পাচক সঙ্গে লইতে 
হইবে। পাচক লইবার সঙ্গতি নাই, সে কি করিবে? পাচক লইলেও অনেকস্থানে 

বর্ণভেদ থাকিতে হিন্দু ধর্ম্মের বল বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা নাই। যদি ভিন্ন 
ধর্ম্মাবলন্বী কেহ হিন্দু ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণেচ্ছুক হয়, হিন্দু ধর্ম্ম কেন না তাহাকে 
আশ্রয় দিবে? প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধ ধর্ম হিন্দু ধর্মের শাখামাত্র, বৌদ্ধদিগকে হিন্দুর 
মধ্যে গণ্য করায় হিন্দু ধর্মের কোন ক্ষতি নাই, বরঞ্চ লাভেরই সম্ভাবনা। 

জ্ঞানালোক বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণভেদের বন্ধন ক্রমশঃ শিথিল হইয়া 
যাইতেছে । আজকাল কয়জন শিক্ষিত হিন্দু ল্লেচ্ছ-স্পর্শে পাপ মনে করেন? আজকাল 
শিক্ষিত হিন্দু সমাজের ব্রান্মাণ শৃদ্বের আকাশ পাতাল প্রভেদ কি ক্রমশ কমিয়া 
আসিতেছে না? নব্য সম্প্রদায়ের কয়জন; নিকৃষ্ট বর্ণীয় পাচক প্রস্তুত খাদ্য (বা হিন্দু 
ধর্ম্মের নিষিদ্ধ খাদ্য) উদরস্থ করা পাপ মনে করেন। 

৪) বিধবা বিবাহ নিষেধ । বিধবা বিবাহ যে হিন্দু ধর্ম্মে নিষিদ্ধ নহে তাহা মান্যবর 
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্পষ্ট রূপে দেখাইয়াছেন। তবে কেন হিন্দু সমাজ 
বিধবাবিবাহের বিরূদ্ধে খড়গ হস্ত ? অনেক পতিব্রতা সাধবী বিধবার মনে দ্বিতীয়বার 
বিবাহের ভাব হয়ত কখনও উদিত হইবে না। তাহারা পতিব্রতার আদর্শ; হিন্দুগৃহ 
উজ্জ্বল করিতে থাকুন। কিন্তু তাই বলিয়া যে হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহ একেবারে 
নিষিদ্ধ থাকিবে তাহা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে। 
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৫) বাল্য বিবাহ। ইহা যে মোটের উপর কুফল প্রদ তাহা স্বীকার করিতে হইবে। 
অনেকেই এ বিষয়ে ভূক্ত ভোগী -অতএব অধিক কিছু বলিবার প্রযোজন নাই। 

যে রূপ প্রাটীরস্থ তরুলতা প্রাটীন অট্রালিকার অংশ হইলেও, উহাব পক্ষে 
হানিজনক, সেইরূপ উপরোক্ত সামাজিক নিয়ম সমূহ এখন হিন্দুধর্মের অস্তর্গত 
হইলেও উহার শক্র। এ সকলে নিয়মের উচ্ছেদে হিন্দুধর্মের লাভ ব্যতীত ক্ষতি 
নাই। ফলত হিন্দুধন্মের স্থায়িত্বের জনা উহাদের বিনাশ অত্যাবশ্যক। 

সমাজবদ্ধ হইলেই মনুষ্যকে আত্মত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, অনেক বিষয়ে 
সমাজের অধীন হইতে হয়, ইহা জানা কথা। অনেকে ইহার বিকৃত অর্থ কবিয়া 
সমাজে যে কোন নিয়ম প্রচলিত থাকে, ভালই হউক আর মন্দই হউক, তাহার 
চিরস্থায়িত্ব প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস করিয়া থাকেন। তাহাদের মতে আমরা যে সকল 
নিয়মের উল্লেখ করিলাম, বিচার সঙ্গত হউক আর না হউক, উন্নতি বির্দ্ধ হউক 
আর না হউক, হিন্দু সমাজের সভ্যদিগের পক্ষে ইহা প্রতিপালন করা কর্তব্য । কারণ 
এ সকল নিয়ম অনেকদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে. না মানলে সমাজের সুশৃঙ্খলা 
রক্ষা হয় না। যাহারা এরূপ মত প্রকাশ করেন এবং বাস্তবিক তদনুযাষী কার্য করিয়া 
থাকেন, তাহাদিগকে আমরা শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তাহাদের জ্ঞান চক্ষু আর একটু উন্মীলিত 
হওয়া আবশ্যক। বস্তুত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেরই উল্লিখিত নিয়ম সমূহের 
উপর আত্তরিক আস্থা আদৌ নাই। অন্তত কখন কখন, তাহাদিগের উহার কোন 
কোনটির প্রতিকুলচারী হইতে দেখা যাষ। সে যাহা হউক, উল্লিখিত নিয়ম সমূহ 
প্রতিপালনে বিরত হইলে, সমাজে যে কি বিশৃঙ্খলতা, কি ঘোর বিপদ ঘটিবে, তাহা 
আমরা বুঝিয়া উঠিতে অসমর্থ । মনে কর কোন ব্রাহ্মণ তাহার শ্রদ্ধাম্পদ হৃদযের 
বন্ধু কোন শুদের সহিত এক সঙ্গে আহার করিলেন, তাহাতে সমাজের কি হানি 
হইল? মনে কর কোন পিতা 'তাহার অল্পবয়স্কা বিধবা কন্যার দ্বিতীয়বার বিবাহ 
দিলেন __ তাহাতে সমাজের ক্ষতি কি? মনে কর কোন ব্যক্তি বাণিজ্য বা জ্বানলাভের 
উদ্দেশ্যে ইউরোপ যাইলেন, নিষিদ্ধ খাদ্য লইলেন, বর্ণভেদের বন্ধন ছিড়িলেন, 
তাহাতে তাহার নিজের সমাজের এবং দেশের উপকারের না অপকারের সম্ভাবনা? 
স্বীকার করি যে ভিন্ন বর্ণে বিবাহ হইলে -_ তাহার এখনও অনেক বিলম্ব __ আইন 
লইয়া একটু গোল হইতে পারে। কিন্তু, আইন সমাজের জন্য না সমাজ আইনের 
জন্য? সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আইনেরও পরিবত্তন হইবে। 

হিতকারি উন্নতিশীল পরিবন্তনে যদি বিশৃঙ্থলতা হয়, তাহা হইলে সেরূপ 
বিশৃঙ্খলতা নিশ্চয়ই বাঞ্নীয়। সেরূপ বিশৃঙ্বলতা ব্যতীত ব্যক্তিগত বা সমাজগত 
উন্নতি সাধিত হয় না। আধুনিক বিজ্ঞান পড়িয়া অনেক শ্রীষ্টানের মনে বিশৃঙ্খলতা 
জন্মে; বাল্যকালে যে বিশ্বাস দৃটীভূত হইয়াছিল, তাহাতে বিষম আঘাত লাগে, 
মন বিচলিত হয়-__তবে কি সে বিজ্ঞান পাঠ বন্ধ করিবে? পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রযুক্ত 


প্রনা ব-৫ 


৬৬ প্রমথনাথ বসু-বাংলা রচনা সংকলন 


আমাদের মনে বিশৃঙ্খলতা জন্মে। সমাজের যে সকল প্রথা যুক্তিবিরুদ্ধ এবং হানিজনক 
বলিয়া প্রতীতি হয়, তদনুসারে কাধ্য কবিতে প্রবৃত্তি থাকে না-_তবে কি আমাদের 
স্কুল কলেজ বন্ধ করিতে হইবে? তাহা হইলেই সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষাকারীদের 
মনোবাঞ্ পূর্ণ হয়। 

বলা বাহুল্য, যে যে পরিবর্তনে উন্নতি সম্ভব, কেবল তাহাই অবলন্বনীয়। 
সমাজের যে সকল প্রথা স্পষ্টরূপে ধর্মীবিরোধী, নীতিবিরোধী বা হানিজনক নহে, 
সেগুলি যেন আমরা রক্ষা করি। পাশ্চাতা শিক্ষার সুফলের সঙ্গে সঙ্গে কৃফলও 
ফলিতেছে। সুফলের গাছগুলিরই আমরা যত্ব করিব। কতকগুলি বৃক্ষে ফল ধরিয়াছে, 
তন্মধ্যে যে যে বৃক্ষের ফল মিষ্ট কেবল তাহাই রক্ষণীয়। 
ভাল চিহ, আনন্দের বিষয়। কিন্তু যেন আমাদের স্মরণ থাকে, যে নবীন উৎসাহ, 
নৃতন প্রেম, নবানুবাগ, সচরাচর প্রবল হইলেও সকল সময়ে স্থায়ী হয় না। হিন্দুধর্মের 
উপর নব্যবঙ্গের যে অনুরাগ, যে উৎসাহ দেখা যাইতেছে তাহার স্থায়িত্ব যদি আমাদের 
বাঞ্ছনীয় হয়, তাহা হইলে আমাদের ধর্মকে সমাজ হইতে কতকটা বিচ্ছিন্ন করা 
অত্যাবশ্যক । হিন্দু ধন্মের সহিত হিন্দু সমাজের বতমান সম্বন্ধ অধিক দিন থাকিবে 
না। __ থাকিতে পারে না। হিন্দুধন্্ম যতই কেন উদার হউক না, বিশ্বাস সম্বন্ধে 
যতই কেন প্রশত্ত হউক না, আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত হিন্দু ধন্মের যতই কেন 
সামর্জস্য থাকুক না, যতদিন ইহা অবনতিগ্রস্ত, অদুরদর্শী সঙ্কীর্ণমনা, সমাজের দৃঢ় 
শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিবে, ততদিন ইহা নবজীবন পাইবে না। 


(নবজীবন, ১ম ভাগ, ফান্ুুন ১২৯১ , ৮ম সংখ্যা) 


ততীয় অধ্যায় 


গৌঁড় গীত 

উত্তরে নম্ম্দা হইতে দক্ষিণে গোদাববী নদী পর্যন্ত গৌঁড়াদেশ বিস্তৃত। হোসঙ্গাবাদ, 
জব্বলপুব, মাগুলা, রাইপুর প্রভৃতি মধ্যপ্রদেশের প্রা সমুদয় জেলাতেই গৌঁডের 
বসতি দেখিতে পাওয়া যায়। নাগপুরের প্রসিদ্ধ ীষ্টানধর্ম প্রচারক হিস্লপ গোঁড়দের 
কতকগুলি গীত সংগ্রহ করেন। তীহার মৃত্যুর পর, ১৮৮৬ খ্রীঃ অন্দে তৎকালীন 
মধ্য প্রদেশের প্রধান কমিশনর, রিচার্ড টেম্পল (এক্ষণে সার রিচার্ড টেম্পল) এ সকল 
গীত ইংরাজী অনুবাদ- সহ প্রকাশ করেন। নিম্নে ইহার (অনেক বাদ সাদ্‌ দিয়া) বাঙ্গালা 
অনুবাদ করা গেল; স্থানে স্থানে কেবল ভাবার্থ লওযা হইয়াছে। শীতগুলি গোঁড় 
সমাজের ক্রমবিকাশ অতিস্পষ্টরা/” প্রকাশ করে, তজ্জনা বিশেষ মনোযোগের সহিত 
পঠিতব্য। কিন্তু তা ছাড়া উহাতে মধ্যে মধ্যে বেশ কবিত্ব লক্ষিত হয়। গীত কয়টির 
বর্তমান পরিচ্ছদে হিন্দুদের হাত দেখা যায়। কিন্তু গীতগুলিব আসল গঠন যে গৌঁড়ী 
তাস্পন্ঠ বুঝা যায়। 


প্রথম ভাগ 

জনমিয়া গৌড় বনে ছড়ায়ে পড়িল, মুখ নাহি ধোয কভু; গোববের পব 
তুঙ্গ গিরিশূঙ্গ কিন্বা নিম্ন উপত্যকা, ্বচ্ছন্দে শুইয়া রহে;" ছিল এইরূপ 
গৌড় নাই হেন ঠাঁই দেখা নাহি যায়। গৌড় সৃষ্টির প্রথমে; পুবিন অনিল 

যা কিছু দেখিতে পায় তাই খাদ্য তার; দগন্ধে ধবলগিরি শিবের আবাস। 
হরিণ, শৃগাল, ভেক, মহিষ, শূকর, ক্রোধান্ধ ধূজ্জরটী বলে ডাকি নারায়ণে; 
যাঁড়, গরু, আরসোলা, কিম্বা গিরগিটা __কিলুষিত সব স্থান করিলেক গৌড়; 
নাহি কোন মানবিচ সব ধরে খায়।* ধ্বংসিব তাহার বংশ প্রতিজ্ঞা আমার। 
ছয় মাস ধরে গৌড় স্লান নাহি করে, এহেন ধবলগিরি, বাসস্থান মোর, 


* জঙ্গলের গোঁড়েরা অদ্যাপি এরূপ খাইয়া থাকে। 
+ নিতান্ত অসভ্য গোঁড়ের পক্ষে এ চিত্রটি এখনও অযথার্থ নহে। 


৬৮ 


প্রমথনাথ বসু-বাংলা রচনা সংকলন 


পুরিত দুর্গন্ধ এবে; আন হেথা গৌঁড়।” প্রহরীর কার্যে তথা হলো নিয়োজিত। 
দলে দলে গৌড় তবে হইল আনীত, হেন কালে নিদ্রা হতে উঠিয়া পাব্বতী 
লয়ে তাহাদিগকে নিম্নে, উপত্যকা মাঝে,  ভাবিলেন, “কতদিন হলো আমি দেখি 
সারি সারি করি শিব বসায়ে সবারে, নাই গোড়, কোথা গেল, হায়, তারা সবে? 
নিরমিয়া এক কাঠবিডালি তখন, আছিল ধবলাগিরি কোলাহল পর্ণ, 
জীবিত করিয়া তারে দিলেন ছাড়িয়া। স্তব্ধ চারিদিক আজ, নাহি সাড়া শব্দ ।” 
খাড়া করি লেজ কাঠবিডালি দৌড়ায়, বলিলেন মহাদেবে, “গোঁড় মোর নাহি 
দেখি তারে গৌড় সব উঠিল দাঁড়ায়ে; আসে, কোথা গেল তারা? বল শুলপাণি। 
ধায় পিছে পিছে তার, কেহ বলে “মার”, “অসহ্য দুর্গন্ধে পূর্ণ হলো মম গিরি, 
কেহ বলে “ধর। খেতে বড় মজা হবে।” বন্দী তাই তাহাদিগে করিয়াছি, কিন্তু 
আহরিল যষ্টি কেহ, কেহ বা পাথর; পলায়েছে চারিজন,” উত্তরিল শিব। 
দৌড়ে দ্রতবেগে সবে; লম্বা লম্বা চুল অই চারি গৌড় ঘুরি জঙ্গলে জঙ্গলে 
উড়িল আকাশে ।* ছিল কারাগার এক উত্তরিল “কাচিকোপালাহুগড়” স্থানে । 
শিবের, প্রবেশে কাঠবিড়ালি তথায়; সন্ধান তাদের নাহি পাইয়া পার্বতী, 
প্রবেশি তাহার সনে যত গৌঁড় দল, আরম্তিল তপঃ গৌড় তরিবার তরে। 
চারি জন ছাড়া সবে বন্দী হলো তথা। অন্তযামী ভগবান জানিলেন সব, 
স্থাপিলেন শিব, ভম্মাসর নামে দৈত্য রক্ষিবারে গৌড় আমি করিব উপায়।” 
দ্বিতীয় ভাগ 
লিঙ্গোর জন্ম ও মৃত্যু 

উদ্ধারিতে গৌড়ে তবে দেব ভগবান __-“আছি মোরা চারি ভাই, পাইব পঞ্চম, 
লিঙ্গোরে দিলেন জন্ম। পঁহছিল লিঙ্গো ডাকিয়া অনিব মোরা উহাকে হেথায়।” 
যথায় পলায়ে ছিল গৌড় চারিজন। শিখাইল লিঙ্গে' চাস গৌড় চারিজনে। 
খেতে ছিল তারা তাহা কাঁচা কিম্বা সিদ্ধ।  বেড়িল তাহার, রাখি দ্বার একদিকে; 
নিরখি লিঙ্গোকে তারা বলিতে লাগিল, রোপিলেক ধান্য তবে লিঙ্গো সেইখানে। 

দেখিয়া লিঙ্গোর কীর্তি অবাক তাহারা!” 


* শিকারে গৌড়দের উৎসাহ এখানে বেশ প্রদর্শিত হইয়াছে। 


** গৌঁড়েরা অন্যান্য জাতির ন্যায় প্রথমাবস্থায় কেবল শীকার করিয়া প্রাণধারণ করিত, পরে চাস শিখে; 
এই সঙ্গীত দ্বারা তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। সে চাসও আমাদের দেশের চাসের ন্যায় নহে। তাহাতে লাঙ্গ 
লের প্রয়োজন নাই, বলদ বা মহিষের প্রয়োজন নাই। তল্প ঢালুস্থানে জঙ্গল কাটিয়া মাঠ প্রস্তুত করে; 
সেখানে কর্তিত বৃক্ষ গুল্মাদি জ্বালাইযা দেয়, মাঠ ছাই দ্বাা আবৃত হয়; পরে উহার উচ্চতম স্থানে বর্ষার 
প্রারস্তে বীজ বপন্‌_করে। এ বীজ বৃষ্টির জলে মাঠময় ছড়াইয়া পড়ে। এইরূপে শহ্যোৎপন্ন হয়। এই 
রকমের চাসকে “াহি” বলে। জঙ্গলের গৌড় এবং অন্যান্য অনেক অসভ্য জাতি অদ্যাপি “ডাহি” 
করিয়া থাকে। তাহাতে খরচ নাই বলিলেও হয়। 


গৌড় গীত 

একদা রাত্রিতে তারা বনু চেষ্টা করি 
চকমকি হতে নারে আগুন করিতে। 
বলিলেন তবে লিঙ্গো গৌড় চারিজনে, 
আছে অগ্নি মাঠে তার। আন সেথা হতে। 
দেখি ধূম দূর হতে চিনিবে সে স্থান।” 
এ বলে উহারে “আমি যাব না সেথায়”, 
বযসে সবার ছোট ছিল যেই জন, 
সেই তবে অবশেষে চলিল সেখানে। 
জ্বলিছে তথায় অগ্নি উচ্চে ধূ ধু করে; 
বড় বড় শাল, আর, মহুয়া, আঞ্জন, 
মোটা মোটা গুঁড়ি তার জুলিছে প্রবল। 
পাই্যা তাহার তাপ, হৃদয়ের সুখে 

গভীর নিদ্রায় মগ্ন রিকদ রাক্ষস।* 

ভযে জড়সড় গৌড় কাপে থরথর; 
চুপি চুপি গিয়া তবে আগুনের কাছে 
উঠাইল শ্ুড়ী এক পড়িল স্ফুলিঙ্গ 

বৃদ্ধ রাক্ষসের পায়, দহিল সে স্থান। 
বলিলেক “গৌড় ক্ষুধা লাগিয়াছে মোর, 
কচি সশা মত তুই এসেছিস হেথা।” 
উর্াম্বীসে গৌড় তবে যায় পলাইয়া,. 
ফেলিয়া পশ্চাতে গুঁড়ি লয়েছিল যাহা, 
নাহি থামে, নাহি চায় পিছে একবার; 
অবশেষে প্রাণে প্রাণে আসিয়া স্ববাসে, 
বলিতে লাগিল সবে হাপাতে হাঁপাতে, 
“গিযাছিন অগ্নিতরে, দেখিনু প্রকাণ্ড 
এক রাক্ষস তথায়, পলাইয়া তবে 


কোনমতে বেঁচে ফিরে এসেছি হেথায় ।”৮** 


৬৯ 


এত শুনি লিঙ্গো নিজে চলিল তথায়, 
লইযা কমড়াখোলা, বংশখণ্ড আর, 
ছিড়ি কেশ শির হতে, সারঙ্গের ন্যায 
বাদ্য যন্ত্র এক লিঙ্গো করি নিরমাণ, 
ধনুক প্রস্ততি তবে, বাজাইল তায়, 
বড় খুসি মনে লিঙ্গো; করে করি তাহা 
বাক্ষসের ক্ষেত্রে আসি হলো উপনীত । 
লন্বিত রিকদ তথা আগুনের পাশে 
হা করিয়া নিদ্রা যায, মুদিত নয়ন, 
আছিল অশ্বথথ এক মাঠের নিকট, 
সাবঙ্গ লইয়া লিঙ্গো ঘা দিল তাহায, 
শতরাগ তাহা হতে হইল বাহির, 
তাহাব সঙ্গীতে স্তব্ধ পাহাড় জঙ্গল, 
সে মধুর ধ্বনি কর্ণে প্রবেশে রক্ষের। 
তুলিল উপরে চোখ, এদিক ওদিক 
কোথা হতে, স্থির তাহা না পারে কবিতে। 
মধুর গাইয়া, হরি লয় মন মোর।” 
এদিক ওদিক ধায়, দেখে চারিদিকে, 
না পায় দেখিতে কিছু, কভু বসিতেছে, 
দীড়াইছে কভু, লম্ফ দিতেছে কভু বা, 
গড়াগড়ি যায় কভু, আরম্তিল নৃত্য। 
শুনিল মাঠের দিকে মধুর সঙ্গীত। 
আসিয়া তথায় তার স্বামীরে ডাকিল; 
ঘন ঘন তুলি পদ প্রসারিয়া বাহু, 


* গৌড় প্রভৃতি জাতিরা এইরূপ আগুন জ্বালাইয়া তাহার পাশে শুইয়া মাঠ চৌকি দেয়। 
** গৌড়, ভিল প্রভৃতি অসভ্য জাতিরা অত্যন্ত ভীরু। 
*** রাক্ষসী মাঠ হইতে কিছু দূরে ঘরে শুইয়াছিল। 


৭০ 


নোয়াইয়া ঘাড়, নৃত্যে মগন রাক্ষস, 
উচ্চে ডাকিল রাক্ষসী-“ওবে মিন্ষে মোর, 
বড়ই মধুর অই সঙ্গীত, রে বুড়ো, 
কোড় লয় মন প্রাণ, আমিও নাচিব।” 
এত বলি আবভ্তিল নাচিতে রাক্ষসী।* 
নীরবিল বীণা, গীত থামিল লিঙ্গোব; 
সম্তাষিল উচ্চে লিঙ্গো রিকদ রাক্ষসে। 
মোদিগে, এস, দেও আলিঙ্গন” 
আলিঙ্গিয়া বুদ্ধে লিঙ্গো সাদরে বলিল, 
“নমি আমি খুড়া তোমা ।” হাত ধবাধরি 
বসিল উভযে তবে আওনের পাশে। 


জিজ্ঞাসিল রক্ষ__“কোথা হতে বাপু তুমি, 


আসিযাছ হেথা?” “এসেছিল ভাই মোর 
আগ্নির উদ্দেশে হেথা, গ্রাসিতে তাহাবে 
তুমি কবেছিলে তাড়া, যদ্যপি গ্রাসিতে, 
কোথা পাইতাম তাবে এজনমে পুনঃ?” 
উত্তরিল খুড়া, “হয়ে গেছে যা হবাব, 
লয়ে যাও তাহাদিগে দিনু অনুমতি ।” 
চলিল যথায ছিল কন্যা সাত তার। 


আসিয়াছ কোথা হতে, বল তা মোদিগে।” 


নাম মোর লিঙ্গো, ভৃত্য ঈশ্বরের আমি। 
অগ্নির উদ্দেশে আমি এসেছিনু হেথা; 
ক্ষধায় পীড়িত ভাই চারিজন মোর, 

“ভাই তুমি আমাদের? ডত্তম সম্বন্ধ! 
কেমনে ছাড়িয়া চলি যাবে ভগ্নীদিগে? 


প্রমথনাথ বসু-বাংলা রচনা সংকলন 


লবে না মোদিগে সঙ্গে? মোরাও যাইব।” 
“আসিবে যদ্যপি তবে এস শীঘ্ব কবে।” 
চলিল ভগিনী সাত লিঙ্গোর পশ্চাৎ। 
লিঙ্গোব প্রতীক্ষা করি গৌড় চারি ভাই 
আছিল বসিযা পথ নিরীক্ষণ কবি; 
চাহিল লিঙ্গোর দিকে, চমকি উঠিল; 
“কে ওরা লিঙ্গোর সাথে? সুন্দর উহারা! 
কার কন্যাগণ সনে আসিতেছে লিঙ্গো? 
দে যদি উহাদিগে, করিব বিবাহ।” 
সম্বোধি সকলে লিঙ্গো বলিলেন তবে, 
“তনয়া ইহাবা শুন খুড়ার আমার; 
রীধিযা যতনে সেবা কর ইহাদেব।” 
জ্রালাইযা অগ্নি তবে গৌঁড় চারি ভাই, 
করি মাংস পাক্‌ সুখে খাইল সকলে। 
ভোজনান্তে বলিলেক লিঙ্গো ভগ্মীগণে, 
“এবে ফিরি নিজ গৃহে যাও ত্বরা করি।” 
উত্তরিল ভগ্লী সাত, “যাইবে যথায, 
যাইব তথায় মোরা, না ফিরিব ঘরে।” 
এত শুনি বলিলেক গৌড় চারি ভাই, 
“ভালত বলিছে এবা, স্বীকারিলে তুমি, 
ভাই লিঙ্গো, মোরা সবে বিবাহ করিব। 
লও বাছি সকলেব সুন্দরী যে হয়, 

রবে বাকি যারা, মোরা করিব বিবাহ 
তাহাদিগে।” বলিলেন লিঙ্গো__“শুন ভাই 
নাহিক বাসনা মোর বিবাহ করিতে; 
ভ্রাতা মোর তোমা সবে, ভগিনী উহারা, 
দেখিব মাতার ন্যায় আমি উহাদিগে! 
বয়সে তোমরা বড়, সর্ববছোট আমি; 
যতন আমারে ওরা করিবে নিশ্চয়; 
আনি দিবে জল খাদ্য, করিবে প্রস্তুত 
শয্যা, করাইবে স্নান, বন্ত্রাদি ধুইবে।” 


* অসভ্যের উপরেও সঙ্গীতের ক্ষমতা এখানে উত্তমরাপে চিত্রিত হ্ইয়াছে। গৌড় কবির 


এখানে বাস্তবিক কবিত্ব দেখা যায়। 


গোঁড গীত 


“কেমনে বিবাহ লিঙ্গো কবিব আমবা? 
ভাই মোবা চাব, কিন্তু ভগ্নী সাত জন।” 
“জ্যেষ্ঠ তিন কব বিষে প্রত্যেক দুজনে, 
কবিবে কণিষ্ঠ এক কন্যাকে বিবাহ।” 
চলিল সকলে তবে কাচিকোপা গ্রামে, 
না ছিল পুকষ তথা, না ছিল বমণী। 
নি্মিল মণ্ডপ এক, সাজাইল তায 
গাঁথি বহু পর্ণ মালা। একপে সমাপ্ত 
তবে হইলে বিবাহ, বলে জ্ষ্ঠ ভাই 
“কত উপকাব লিঙ্গো কবেছে মোদেব, 
বিবাহেব তবে আনি দিযাছে তনযা, 
পিতৃবৎ সম্মানিব তাহাকে আমবা, 
আহবিযা ফলফুঁল আনি দিব তাবে, 
শীকাব আনিব ঘোব অবণ্য হইত, 
দোলনায শুষে সুখে থাক্‌ লিঙ্গো ঘবে।' 
বাহিবিল চাবিভাই তীবধন হাতে, 
শীকাব উদ্দেশে, ঘন আঁধাব জঙ্গলে, 
দোলনায গুষে লিঙ্গো সুখে নিদ্রা যায, 
গৌড় পত্রী সাতজন দোলায তাহাবে। 
এইবপে কযদিন হইল অতীত। 
একদা গিযাছে বনে গৌঁড চাবিজন, 
নিদ্রা যায দোলনায, লিঙ্গো গুকতব, 
ভাবিল ভগিনী সাত - নাহি হাসে লিঙ্গো। 
নাহি কভু কহে কথা আমাদেব সনে। 
না চায মোদেব পানে। কহাইব কথা 
আমোদ প্রমোদ মিলি কবিব সকলে। 
কেহ হস্ত কেহ পদ ধবিল লিঙ্গোব, 
কেহবা দিইল টান ধবি তাব গাত্র। 
তথাপি না দেখে লিঙ্গো মেলিযা নযন। 
অবশেষে বলে লিঙ্গো ভগ্নী সাত জনে, 
“হেন ব্যবহাব কেন কব মোব সনে? 
ভগিনী তোমবা মোব নাহি কি স্মবণ? 
দাস আমি ঈশ্ববেব, - যায যাক্‌ প্রাণ, 
হাসিব না তবু আমি তোমাদেব সনে, 
চাহিব না তবু আমি তোমাদেব পানে ।” 


নিত 


এত শুনি জোষ্ট ভগ্লী বলিল সকলে, 
“চাহিবে না লিঙ্গো তবে আমাদেব পানে?” 
এত বলি আক্রমিতে অগ্রসব তাবা। 
কুপিত হইল লিঙ্গো, আপাদ মস্তক 
ক্রোধে হইল পুবিত, উতবিল লিঙ্গো 
দ্রুত দোলনা হইতে। সম্মুখে মুদগব 
ছিল পড়ি, লযে তাহা পহাবিল সবে। 
প্রহাবিত ভগ্মী সাত যায পলাইযা। 
দোলনায ফিবি লিঙ্গো পুনঃ নিদ্রা যায, 
নিজ নিজ গৃহে ফিবি গেল ভগ্নী সাত। 
মধ্যাহ্ন সমযে আসে গৌঁড চাবি ভাই, 
মেবেছে হবিণ কেহ, কেহ খবগোস, 
মযূব কেহ বা, ফল অনিযাছে কেহ, 
আপন আপন বোঝা তাবা নামাইযা, 
বলিল সকলে “চল, লিঙ্গোকে এখন ভেটিব 
আমবা, দিব উপহাব ফুল।” 

দোলনায নিদ্রা যায দেখিযা লিঙ্গোকে, 
আপন আপন ঘবে ফিবিল সকলে। 
কবিষা নিদ্রাব ভান আছিল শুইযা 
ভগ্নী সাতজন, হেন জডসড ভযে। 
জিজ্ঞাসিল সবে “কেন নিদ্রিত তোমবা? 
কেননা দোলাও সবে লিঙ্গোব দোলনা?” 
উত্তবিল তাবা-“শুন, বলি তবে শুন, 
সে পোড়া লঙ্জাব কথা লিঙ্গোব আচাব, 
হায কি লঙ্জাব কথা! কতদিন আব 
লুকাষে বাখিব মোবা? ছিনু এত দিন 
চুপ কবি-কত দিন স'ব অপমান? 

এক স্ত্রীব দুই স্বামী সম্ভবে কি কভু? 
এই দণ্ডে পিতৃগৃহে “ফিবি যাব মোবা।” 
এত শুনি জুলি ক্রোধে বলে যত গোঁড, 
“বলেছিনু মোবা লিঙ্গো কবহ বিবাহ 
সপ্ত ভগিনীব মধ্যে যাবে সাধ যায, 
“দেখিব ওদিকে আমি মাতাব সমান, 
শঠ লিঙ্গো প্রতাবিত কবেছে মোদিগে। 
বনমধ্যে ছলে ধূর্তে যাইব লহ্যা, 

নাশি তথা তাকে, চক্ষু লইব কাটটিযা, 
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প্রমথনাথ বসু-বাংলা রচনা সংকলন 


মাবিযাছি এত দিন হরিণ খরগোস; অন্বেষিল চারিদিকে, মিলিল না জন্ত; 
নৃতন শীকার মোরা করিব আজিকে। সম্বোধি তাদিগে তবে বলিলেন লিঙ্গো, 
মারিয়া তাহারে, ছিড়ি নিব চক্ষু দুটী; “গিয়াছে চলিয়া যদি, ক্ষতি নাহি তায়।” 
খেলিব সে চক্ষু লযে আমোদে আমরা। বৃক্ষমূলে বসে লিঙ্গো বিশ্রাম আশয়ে। 
এ প্রতিক্তা যতক্ষণ নাহিক পুরিবে, বলিল তাহারা, “বস, ভাই, হেথা; 
জল স্পর্শ ততক্ষণ কেহ না করিবে।” আনি দিব জল তোমা”, চলি কিছু দূর, 
চলিল সকলে তবে লিঙ্গোর সদন; ছুড়িল চারিটা তীর আড়াল হইতে 
“উঠ লিঙ্গো উঠ ভাই” বলিল সকলে। গৌড় চারি জন তবে লিঙ্গো লক্ষ্য করি। 
উত্তরিল লিঙ্গো তবে, “কি হয়েছে ভাই? সে আঘাতে বাহিরিল লিঙ্গোর পরাণ। 
কোথা ফুল? কোথা জন্তু? খালি হাতে কেন? ছিঁড়ি লয়ে চক্ষু-দ্বয় শবদেহ হতে, 
বলিল তাহারা, “এক দেখিয়াছি জন্ত সন্ধ্যাকালে গৌড় চারি ফিরিল আবাসে। 
প্রকাণ্ড শরীব, বু মারিলাম তারে, বলিল সম্বোধি পত্তী তবে এক জন, 
পড়িল না তবু, কিন্তু না যায় পলায়ে “জ্বাল অগ্নি শীঘ করে, জ্বালহ প্রদীপ; 
্ান্ত হয়ে শেষে মোবা এলাম চলিয়ে।” খেলিব আমরা সবে মিলি কৃতুহলে।” 
বলিল চাহিযা--“আমি মারিব সে জন্ত।” আরম্তিল খেলিবারে চক্ষু দুটা লয়ে। 
লিঙ্গো সনে চাবি গৌঁড় অবণ্যে চলিল; 
তৃতীয় ভাগ 

লিঙ্গোর পুনজীবন এবং গৌঁড়দিগের উদ্ধার 
লিঙ্গোর শুনিয়া মৃত্যু দেব ভগবান, দূতের শুনিয়া কথা বলে গুরুবর, 
দূতহাতে প্রেরিলেন অমৃত ত্বরিতে। “যাব আমি আছে যথা বন্দী গৌড়গণ।” 
অমৃত সিঞ্চনে লিঙ্গো পাইয়া জীবন, গহন কাননে লিঙ্গো চলিতে লাগিল, 
জিজ্ঞাসিল দূতে,“কোথা ভাই সব মোর?” উদ্ধারিতে গৌড়-কুল সঙ্কল্প তাহার। 
“সে শঠ ভ্রাতার কথা করোনা জিজ্ঞাসা: আসিল রজনী ঘোর-তিমির-বসনা; 
সাধিয়াছে নিদাকণ শক্রতা তাহারা; বিচরে উল্লাসে ব্যাপ্র খাদ্যের উদ্দেশে; 
অমৃতের বলে প্রাণ পেয়েছ আবার। শৃগালের রবে বন হইল পৃরিত; 
কোথায় যাইবে লিঙ্গো বল তা এখন।” ব্যাঘ্র-ভয়ে বৃক্ষোপরে লিঙ্গোর বিশ্রাম। 


* পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, মহাদেবের আজ্জায় সমুদয় গৌড় (চারিজন ব্যতীত) 


ধবলগিরিতে কারাবদ্ধ। 


গৌড় গীত 


নিশা অবসানে পুনঃ ডাকিল কুকুট, 
বক্তিমে রঞ্জিত পূর্বে শোভিল অশ্বর, 
বৃক্ষ হতে নামি তবে লিঙ্গো নরবব, 
কবপুটে প্রণমিয়া জিজগ্রসে সূরষে, 


“কারারদ্ধ কোথা, দেব, জান গোৌঁড়গণ £” 


লিঙ্গোর শুনিয়া প্রশ্ন উত্তরে তপন, 


নাহি জানি, লিঙ্গো, তব গৌড়ের বারতা ।” 


চলিতে চলিতে লিঙ্গো ভেটিলেক খাষি, 
নাম কুমায়ত তার, জিজ্ঞাসিল তারে 
লিঙ্গো গৌড়ের বারতা। উত্তরিল ঝষি, 
“গার্দভি সমান গৌড় অত্যন্ত নিব্বোধ, 
অতি হেয়, খাদ্য যার বিড়াল মুষিক, 
শুকর, মহিষ আরো নাম লব কত, 
ধবলাগিরির এক গুহার ভিতর, 

বন্দী এবে তারা সবে; দৈত্য ভস্মাসুর 
প্রহরী তথায় মহাদেবের আদেশে ।” 
গোৌঁড়ের উদ্ধার শুনি মহাদেব হাতে, 
তৃষিতে শিবেরে লিঙ্গো আরম্ভিল তপ। 
সাধিল দ্বাদশমাস সে তপ কঠোর; 
নড়িল ধবলাগিরি তাহার প্রভাবে, 
নড়িল কনকাসন পিনাক-পাণির। 
কোন্‌ সাধু রত হেন সুকঠোর তপে? 
চিত্তিল ধূর্জটি হেন; হইল বিস্মিত; 
নিন্রমিল সেইক্ষণে সাধু অন্বেষণে । 
অস্থি-চন্ম-সার, দেহে নাহি মাংসলেশ। 


জিজ্ঞাসিল তারে দেব, “কি তব কামনা ?” 


“ছাড়ি দেও গৌড়গণে, এই ভিক্ষা মোর।” 


শুনিয়া গৌড়ের কথা বলে মহাদেব, 
“গোঁড় ছাড়া আর কিছু চাই-সাধুবর, 
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রাজত্ব, বিপুল ধন, যাহা ইচ্ছা যায়।” 
লিঙ্গোর প্রতিজ্ঞা কিন্তু রহিল অটল; 
“না চাহি কিছুই আব, চাহিমাত্র গৌড়।” 
এত শুনি মহাদেব ভকতবৎসল, 
গোৌঁড়কে করিতে মুক্ত দেন অনুমতি । 
পিনাকপাণির আক্তঞা শুনি নাবাযণ,* 
বিষগ্ন বদনে বলে সম্ভাষি শিবেরে; 
“ভাল ছিল, বন্দী গৌড় মরিত যদ্যপি, 
হইতাম সুখী বড় আমরা সকলে। 
বাহির হইলে গৌঁড়, আচরিবে পুনঃ, 
পূবের্বর মতন; কাক, শকুনী, গৃধিনী, 
খাইবে অখাদ্য কত; আবার দুর্গন্ধে 
পৃরিবে ধবলাগিরি।” উত্তরিল শিব, 
“প্রতিজ্ঞা করেছি যাহা, না হয় অন্যথা,” 
এত শুনি নারায়ণ চিন্তিল উপায়,__ 
আনিতে যদ্যপি পার শাবক তাহার, 
পাইবেক মুক্তি লিঙ্গো, তবে গৌঁড়গণ।” 
“তথাস্ত” চলিল লিঙ্গো সাগর সন্নিধে; 
হেরিল তথায় পক্ষীশাবক দুইটী। 

বড় ভয়ঙ্কর সেই বিন্দো বিহঙ্গম; 
বিনাশি গজেন্দ্র চক্ষু খাইত তাহার, 
মাথার মগজ আনি দিইত শাবকে। 
বিহঙ্গ বিহঙ্গী গেছে খাদ্য অন্বেষণে, 
মনে মনে বিবেচিল ধার্মিক প্রবর,_ 
তশ্করের পাপে আমি হব কলুষিত; 
অতএব যতক্ষণ বিহঙ্গ বিহঙ্গী 

নাহিক আইসে ফিরি, রহিব হেথায়। 
হেন কালে নাগ এক ভীষণ মূরতি, 
স্থল যেন বৃক্ষগুঁড়ী, বিস্তারিয়া ফণা, 


* এই “নারায়ণ” বিষু$ নহেন। গৌঁড় কৰি প্রসিদ্ধ হিন্দুদেবের নামে মহাদেবের কোন সঙ্গ 


কে নির্দেশ করিয়াছেন। 
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সমুদ্র হইতে আসি হেলিযা দুলিয়া, 
ভক্ষিতে শাবকদ্বয়ে হয় অগ্রসর। 
যোভিয়া ধনুকে লিঙ্গো তীক্ষ শব তবে, 
নাশি নাগে সপ্তখণ্ড কবিল তাহায। 
বিহঙ্গম বিহঙ্গমী এমন সমযে, 

প্রত্যাগত বন হাতি খাদ্য নানা লয়ে। 
জননী হস্তীব ওষ্ঠ আর চক্ষুদ্বয় 

নাহি খায বাছা কিন্তু কিছুই তাহার, 
তাহা দেখি জননীর উপজিল দুঃখ, 
সম্তাষি স্বামীকে তবে বলিতে লাগিল, 


“না জানি খায না বাছা কিসের লাগিয়া; 


বুঝিবা দিয়াছে দৃষ্টি কোন দুষ্ট জন।” 
প্রিয়াব বচন শুনি বলে বিন্দৌ পক্ষী, 
“দেখহ মনুষ্য এক বসি বৃক্ষতলে, 
মারিলে মধুব খাদ্য হবে বাছাদের।” 
শুনিয়া পিতাব কথা বলিছে শাবক 


“একাকী মোদিগে হেথা বাখিয়া তোমবা, 


অরণ্যে চলিয়া যাও খাদ্য অন্বেষণে; 
কে করিবে আমাদেব রক্ষণাবেক্ষণ? 
সমুদ্র হইতে নাগ এসেছিল এক; 

যদি না থাকিত অই মনুষ্য হেথায়, 
যাইত নাগের হাতে জীবন নিশ্চয়; 
ভোজন করাও অগ্নে জীবনরক্ষকে। 
তারপর খাদ্য মোরা খাইবো হরিষে।” 
বিহঙ্গিণী শুনি তবে শাবক বচন, 
হেরিল সপত খণ্ডে নাশিত ভূজঙ্গ। 
সকৃতজ্ঞে বলে তবে লিঙ্গো সাধুবরে; 


প্রমথনাথ বসু-বাংলা রচনা সংকলন 


সাতবার নিঃসন্তান করিযাছে নাগ; 

ঘদি না থাকিত আজ, নরশ্রেষ্ঠ, হেথা, 
হারাইত অভাগিনী আজিকে শাবক। 

উঠ ভাই, উঠ পিতা, বল কোথা হতে 
আসিযাছ তুমি, কিবা বাসনা তোমার” 
উত্তরিল লিঙ্গো““যোগি আমি শুন, বিন্দো, 
শাবক লইতে তব এসেছিনু হেথা ।” 
লিঙ্গোর বাসনা শুনি কীদয়ে বিহঙ্গী__ 
“যাহা চাও তাহা দিব কিন্তু এ মিনতি, 
চাহিও না বাছাদিগে লয়ে যেতে সাধু।” 
লিঙ্গোর বচন শুনি আনন্দিত বিন্দো; 
সানন্দে তোমার সঙ্গে যাব সাধুবব। 
এত বলি বিহঙ্গমী পক্ষে উপর, 

লইল লিঙ্গোকে আর শাবক তাহার। 
তাহা দেখি বিবেচিল বিন্দো বিহঙ্গম- 
একাকী এ শুন্য গৃহে কি ফল থাকিয়া, 
সম্বোধি লিঙ্গোকে তবে বলিল বিহঙ্গ__ 
“সূর্যের উত্তাপে কষ্ট পাবে সাধুবব, 
অতএব যাব আমি আবরি তোমায়।” 
বিন্দো সঙ্গে দেখি লিঙ্গো মহাদেব বলে, 
“লিঙ্গোর অসাধ্য ক্রিয়া নাহিক জগতে, 
জানিতাম লিঙ্গো লয়ে আসিবে শাবক। 
লয়ে যাও গৌড় তব দিনু অনুমতি” 
কারামুক্ত গৌড় তবে লইয়া বাহির, 
তোমা বিনা আমাদের কেহ নাহি আর।” 


গোঁড় গীত 


৭৫ 


চতুর্থ ভাগ 
গৌড়দিগের গোত্র বিভাগ ও দেবতা পৃজা 
কাটিয়া জঙ্গল গোৌঁড় নিরমিল গৃহ, লিঙ্গোব আদেশে গৌড় হয অষ্ট গোত্র । 
ক্রমশ হইল গ্রাম “নরভূমি” নাম। অতঃপব বলে লিঙ্গো শুন ভাইগণ। 
ক্রমশ তথায় হাট বসিতে লাগিল; “ঈশ্ববের কভু মোরা, না পাই দর্শন; 
ক্রমশ কৃষক পায় বলদ, শকট।* অতএব এস মোবা নির্মিব দেবতা, 
একদা লিঙ্গোকে বেষ্টি বসিয়াছে সবে, সকলে মিলিযা পুজা করিব তাহার 
সম্বোধি তাদিগে গুরু বলিতে লাগিল, একস্বরে গৌড় সবে দিইলে সম্মতি, 


“না বুঝ কিছুই শুন, হে গৌড়, তোমরা; 


না জান কে ভাই, নাহি জান পিতা কেবা; 


লিঙ্গো বলে, “আন হেথা ছাগের শাবক, 
আনহ মোরগ এক, গাভি বস আর। 


নাহি জান কার সনে বিবাহ বিধেয়।” ফর্শাপেন নাম সেই পাইবে দেবতা; 
উত্তরিল নত্রভাবে সভাস্থ সকলে, আহরি অরণ্য হতে আন কাষ্টখণ্ড) 
“সত্য কথা বলিয়াছ, শুণের সাগর। কা্ঠদেব বলি তারে পুঁজিবে সকলে; 
তোমার মতন জ্ঞান আছে বল কার? দেবতা আরেক শুন ঘণ্টার শৃঙ্খল, 
জাতিতে বিভাগ লিঙ্গো কর আমাদিগে।” চামর হইবে শুন দেবতা চতুর্থ ।”৮** 


ইহার পর দেবতাদিগের পূজা বর্ণিত হইয়াছে; তাহার প্রধান অঙ্গ মদ্য পান, আমোদ 
প্রমোদ ও বলিদান । পঞ্চম খণ্ডে গৌড়কবি বিবাহ পদ্ধতির বর্ণনা করিয়াছেন। এ 
সকল বিষয় পাঞ্নুকের নিকট সম্ভবত নীরস বোধ হইবে বলিয়া পরিত্যক্ত হইল। 


(ভারতী ৮ম বর্ষ মাঘ পূ ৪৩৩-৪৩৬, ফাল্গুন পৃ ৪৭৩-৪৭৫, ১২৯১; 
৯ম বর্ষ জৈষ্ঠ, পৃ৬৭-৭০, ১২৯২) 


* অর্্রসভ্য প্রদেশে রীতিমত বাজার থাকে না, কোন বড়গোছের গ্রামে নির্দিষ্ট দিনে হাট হয়। 


সেই হাটে নিকটস্থ পল্লী সমূহের স্ত্ী পুরুষেরা ক্রয় বিক্রয়ার্থ আসিয়া থাকে। কৃষিকার্্ের প্রথমাবস্থায় 
বলদের প্রয়োজন করে না। গেত মাঘ মাসের ভারতী” দেখ)। সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 


লাঙ্গল ও বলদ ব্যবহৃত হয়। 
** গোঁড়ের ন্যায় অসভ্য জাতির দেবতা সমূহের এরূপ উৎপত্তি কতকটা হাস্যজনক হইলেও 
শিক্ষাদায়ক। 


চতুর্থ অধ্যায় 


ময়ূরভর্জের খনিজ ধন 
(ইংরাজী প্রবন্ধ - 10195 01116 (70010 8170 1৬111101971 1[250101065 01 
৬1750101101] 39 1১৭. 8056, 13.১০.১ চি 0. ৩ ১4716 19211) 5%/17101, 
0৫০9/928091977/6) 01744 হইতে সংকলিত) 


উডিষ্যার অন্তর্গত ময়ুবভগ্ত রাজ্যের ভূ-তত্ব বিষয়ক অবস্থা এতাবৎ 
ভূতত্ববিদগণের সম্পূর্ণরূপে অপরিজ্ঞাত ছিল। অদ্যাবধি কোন ভূতত্তববিদই তথাকার 
কোন তত্বানুসন্ধান করেন নাই। গত ১৯০৩ সালের ডিসেম্বর হইতে ১৯০৪ মার্চ 
মাস পর্যযত্ত আমি তথাকার কতকগুলি স্থান পরিদর্শন করি। এই পরিদর্শনের ফল 
নিমে সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি। 

মযূরভপ্জের কতক অংশ শৈলময় ও কতক সমতল ভূমি; আমি প্রধানতঃ 
প্রথমোক্তরপ স্থান সকলই পরিদর্শন করিয়াছি। এই স্থানের পরিমাণ প্রায় ২৪০০ 
বর্গমাইল । ইহার কতক অংশ খাস ময়ূরভঞ্জের পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিমে এবং কতক 
অংশ বামনঘাটা ও পাঁচপীর মহকুমায় অবস্থিত। 

সমতল প্রদেশের অতি অল্প স্থানই আমি পরিদর্শন করিয়াছি, সুতরাং তৎসম্বন্ধে 
বিশেষ কিছু উল্লেখ করিবার নাই; তবে এস্থলে একটি বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়ের 
উল্লেখ আবশ্যক মনে করিতেছি। ময়ূরভপ্জের রাজধানী বারিপদনগরের প্রায় এক 
ক্রোশ দক্ষিণে মোলিয়া নামক স্থানে বড়বালাং নদীগর্ভে এক প্রকার চুণাপাথর দেখা 
গেল, তাহার রং কতক হরিদ্রাবর্ণ ও কতক হরিদ্রার আভাযুক্ত কপিশ। এই পাথরে 
স্টুয়া (05098) জাতীয় রস্তরীভূত কঙ্কাল (750955115) অনেক পরিলক্ষিত হইল । 
আমি উহা ভারতববীয় গবর্মেন্টের ভূতত্ববিভাগের কন্মচারী পিলগ্রিম সাহেবের 
পরীক্ষার্থ পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু তিনি কোন পরিচিত অস্টুয়া (0508০8) জাতীয় 
কঙ্কালের সহিত উহার সৌসাদৃশ্য দেখেন নাই। তীহার মতে উহার কতকটা 090-868 
10101095088 জাতীয় কঙ্কালের সহিত সাদৃশ্য আছে। বেলুচিস্থানের নারীনদীর 
গর্ভে যে এক প্রকার এই জাতীয় কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছিল ইহা অনেকটা তাহারই 
মত। পণ্ডিচারী হইতে খাসিয়া পাহাড় পর্য্যস্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ মধ্যে পুর্রবভারতের 


ময়ূরভঞ্জের খনিজ ধন ৭৭ 


কোন স্থানেই গণ্ডোয়ানার পরবর্তী কক্কাল সংযুক্ত পাহাড় অদ্যাবধি দেখা যায় নাই, 
সুতরাং ময়ূরভঞ্জের বড়বালাং নদীগর্ভস্থ এই নবাবিষ্কৃত প্রস্তর ভারতের ভূতত্বজ্ঞানের 
পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই রাজোর সংলগ্ন মেদিনীপুর জেলার যতটুকু আমি 
দেখিয়াছি, তাহাতে আমার অনুমান হয় যে মোলিয়ার ন্যায় সেখানেও এইরূপ 
কঙ্কালময় স্তর দেখা যাইতে পারে। যাহা হউক এক্ষণে এখানকার ভূগর্ভে যে সকল 
ধাতু দেখিলাম তাহার বিষয় বলিতেছি। 


৪ লৌহ ঃ 

লৌহের আকরই ময়ূরভর্জের প্রধান খনিজ ধন। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে এপ 
বিস্তীর্ণ ও ধাতুপূর্ণ লৌহ খনি অল্পই আছে। বামনঘাট বিভাগের নিম্নলিখিত কয়েক 
স্থানে ইহা যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায় £-_ 

১) গুরুমৈশানী পাহাড়ের পাদদেশে ও সানুদেশে প্রায় ৮ বর্গ মাইল পরিমিত 
স্থানে পৃবর্বাংশ ব্যতীত উহা স্ব্বব্রই লক্ষিত হইল। 

২) সারন্দাপীর নামক স্থানের বাঁধগায়ের নিকটে। 

৩) সুলাইপত-বাদামপাহাড় শ্রেণীর পাদদেশে ও পার্মে। এই স্থানটা বামনঘাটা 
বিভাগের দক্ষিণ প্রান্তে কণ্ডাডিরা হইতে যৈধানপোশী পর্য্যস্ত প্রায় ছয় ক্রোশ ব্যাপী। 

পাঁচপীর বিভাগের সিমলী পাহাড়ের প্রান্ত দিয়া যে শৈল শ্রেণী দেখিতে পাওয়া 
যায় তাহার পাদদেশে পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকের অনেক স্থানেই লৌহের আকর পরিদৃষ্ট 
হইল। কামদাবেদী ও কনতিকনা হইতে ঠাকুর মুগ্ডা পর্য্যন্ত এই স্থানটা প্রায় ২৫ 
মাইল। 

খাস মযুরভঞ্জে গুড়গুড়িয়ার নিকট সীমলি পাহাড়ের কতকগুলি স্থানেও লোহার 
খনি দেখা গেল। এই সকল লোহা মৃত্তিকা ও প্রস্তরের সহিত চাপ বাঁধা অবস্থায় 
দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল লোহার চাই বা চাপ কতক লাল বর্ণের [786178019 
এবং কতক গাঢ় ধুসর বর্ণের 18215019. এই শেষোক্ত প্রকারের লৌহ গুরুমৈশানি 
পাহাড়ের পাদদেশে ও পার্শদেশে, যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। 
কোলাইশিলার দক্ষিণ পূর্বে, সুন্দলের পূর্ব দিকে এবং কোটাপিঠির নিকটেও ইহা 
দেখিতে পাওয়া যায়। বামনঘাটা ও পাঁচপীর বিভাগের আকরের লৌহ হইতে 
শতকরা ৬০/৬৫ ভাগ পরিষ্কৃত লৌহ বাহির হইতে পারে। 

এই সমস্ত আকর হইতে কি পরিমাণ লৌহ পাওয়া যাইতে পারে তাহা ঠিক 
করিয়া বলা অসম্ভব। কিন্তু বোধ হয় হহা বলিলে অততযুক্তি হইবে না যে এখানে যদি 
হালি গালাই করিবার হাপর কয়েকটী স্থাপন করা যায় তাহা হইলে উহা চিরদিনই 
সমান চলিতে পারে, কোন দিন মালাভাব হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। বেঙ্গল 
নাগপুর রেলওয়ের সিনী-ঘাটশিলা ষ্টেশন হইতে এই সকল খনিতে সহজে যাওয়া 


৭৮ প্রমথনাথ বসু-বাংলা রচনা সংকলন 


যায।আব যদি ২৫/৩০ মাইল রেলপথ লইয়া যাওয়া হয় তাহা হইলে গুরুমৈশানীর 
আকরেব নিকট পর্য্যত্ত যাওয়া যায। 

এই সকল আকরের সন্নিকটে অনেকগুলি গালাইকব বাস করে। তাহারা যে 
লৌহ প্রস্তুত করে, লোকে তাহার যথেষ্ট আদর করে। কিন্তু তাহাদিগের হাপর বড়ই 
ছোট এবং তাহারা যে জীতা ব্যবহার কবে তাহা কোন কাজেরই নহে। ভারতের 
আর কোথাও আমি এরূপ কমজোব জীতা ব্যবহাব করিতে দেখি নাই। এই কারণে 
গালাইকরেরা যাহা সহজে গলে এরূপ আকরের লৌহই গালাই করে। ইহাতে প্রকৃত 
পক্ষে উৎকৃষ্ঠ লৌহ প্রস্তুত হওযা সম্ভব নহে। এই সকল গালাইকরকে আমি কয়েক 
খণ্ড ধূসর বর্ণের চৌন্বক লৌহ (1৪870010০) দেখাইয়া ছিলাম। তাহারা বলিল 
উহা পাথরমাত্র এবং ধাতুর হিসাবে সম্পূর্ণরূপে অকন্মণ্য!! এখানকার অনেক স্থানে 
লাল ও হরিদ্রা বর্ণের মাটী (7২9 81 %০110/ 09০01719) দেখিলাম। এই সকল 
মাটিতে স্থানীয সাঁওতালেরা তাহাদিগের গৃহাদি রঞ্জিত করিয়া থাকে। কলিকাতায় 
এ মাটী চালান দিতে পারিলে লাভ হইবার সম্ভাবনা । 

ধালভূমের প্রান্তে মৈলাম ঘাটা নামক স্থানে ও অন্যান্য কতিপয় স্থানে যথেষ্ট 
পরিমাণে লৌহ, তাত্তর প্রভৃতি ধাতু মিশ্রিত গন্ধক 01011 71665) দেখা গেল। 


ঃ ম্যাঙ্গানীজ ২ 
খাস ময়ুূরভপ্জে কুলিয়ানার নিকটে লেটারাইট প্রস্তরে (1,890119) ম্যাঙ্গানীজের 
চিহ দেখিলাম তবে ইহা যথেষ্ট পরিমাণে কুত্রাপি দেখিতে পাইলাম না। 


৪ সুবর্ণ £ 

সুবর্ণরেখা নদী মযূরভঞ্জের উত্তর প্রান্তে প্রবাহিত, তদ্যতীত বামনঘাটীতে কদকৈ 
ও বোড়াই নামে দুইটী নদী আছে। এই কয়টা নদীতেই মাটী ধুইয়া সোণা বাহির করা 
হইয়া থাকে । এইরূপ প্রণালীতে সোনা বাহির করা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু উল্লেখযোগ্য 
নাই। তবে সপগোরা ও কুদেরসাইয়ের নিকটে বোড়াই নদীতে যাহা দেখিয়াছি এস্থলে 
তাহা বিবৃত করিতেছি। এখানকার প্রায় দুইবর্গ মাইল পরিমাণ চর ভূমি অল্লাধিক 
পরিমাণে সুবর্ণপ্রসূ। এই স্থানের প্রায় পঞ্চাশ ঘর লোক এই মাটা ধুইয়া সোণা বাহির 
করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। এই মৃত্তিকার উপরিভাগে যথেষ্ট সোণা আছে। বৎসর 
বৎসর বর্ষাকালে যে ধোয়াট আসে তাহাতেই বোধ হয় উপরিভাগে অধিক পরিমাণে 
সোণা পড়িয়া থাকে। উহারা উপরিভাগের মাটামাত্র চীচিয়া নদীর জলে তাহা ধুইতে 
থাকে এবং তাহা হইতে সোণা বাহির করিয়া বাজারে বিক্রয় করে। স্থানে স্থানে 
টুকরা টুকরা স্বর্ণ সংযুক্ত প্রস্তর খণ্ডও দেখা গেল, কিন্তু এরূপ টুকরা আধ তোলার 
বেশী ওজনের কোথাও দেখিতে পাই নাই। 


ময়ুরভপ্জের খনিজ ধন দার 


যেচর ভূমিতে সোণা থাকে তাহা দেখিতে ঈবৎ কটা বর্ণের এবং উপরিকার স্তর 
খুব পাতলা রূপে বিস্তৃত। আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি এই স্তরের দুই ফিট নীচে 
পর্য্যত্ত সোণা আছে। 

গোদিয়া নদী ও তাহার শাখার নিকটবত্তী রুয়াসী ও গোহাদনগিরির পশ্চিমে 
ও উত্তর-পশ্চিমে একটা স্থান আছে সেখানেও সোণা দেখিতে পাওয়া যায়। এই 
স্থানটি কুদারসই - সাপগোরার নিকট, কেবলমাত্র মধ্যে একটি পাহাড়ের ব্যবধান। 
এখানে প্রায় ১২ ফিট হইতে ১৫ ফিট পর্য্যত্ত মাটির নীচে সোণা দেখিতে পাওয়া 
যায়। এই সোণা প্রস্তর ও বালুকাময় কর্মে মিশ্রিত। গোদিয়া নদীর একটি শাখা 
আছে তাহার নাম বণিজ বরণ। এই নদীতীরস্থ মৃত্তিকা ধৌত করিয়া দেখিলাম যে 
কর ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ডে অতি উৎকৃষ্ট শ্বর্ণ রহিয়াছে । এইরূপ সুবর্ণ সংযুক্ত প্রস্তর খণ্ড 
এখানে দুই তিন তোলা ওজন পর্য্যত্ত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় বিশ ঘর লোক 
এইরূপে সোণা বাহির করিয়া সংসার যাত্রা নিবর্বাহ করে। কখন কখন ধালভূম 
হইতেও এখানে এই সোণা বাহির করিবার জন্য লোক আসিয়া থাকে। এই ব্যবসা 
যে বেশ লাভজনক ও অল্লায়াসসাধ্য তাহা যাহারা এই কার্যে নিযুক্ত আছে, 
তাহাদিগকে দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীত হয়। ইহারা অতি সামান্য রকমের হাতিয়ার 
ব্যবহার করিয়া থাকে। যদিও উল্লিখিত চরভূমির অনেক নীচে পর্য্যস্ত সোণা দেখিতে 
পাওয়া যায়, কিন্তু এখানকার লোক কেবলমাত্র উপরিভাগের স্তর ধুইয়াই নিশ্চিন্ত 
থাকে । আমি এক স্থানে দেখিয়াছি যে সর্বাপেক্ষা নীচের স্তরেই উৎকৃষ্ট স্বর্ণ রহিয়াছে; 
কিন্তু তাহারা সে কথা জানে না এবং জানিলেও সে জন্য পরিশ্রম করিতে প্রস্তুত 
নহে। যখন উপরকার মাটি চাচিয়া যাহা বাহির হয় তাহাতেই সংসার চলে, তখন 
আর অধিক পরিশ্রম করা তাহারা আবশ্যক মনে করে না। 

উন্নত প্রণালীতে এই সোণা বাহির করিবার ব্যবস্থা করিলে তাহা লাভজনক 
হইবে কি না তাহা বিস্তৃতরূপে পরীক্ষা করিয়া না দেখিলে বলা যায় না। আমি 
সেরূপ পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাই নাই। বর্ধাকালই এইরূপ পরীক্ষা করিবার 
প্রশস্ত সময়। সে সময় নদী সকল জলপূর্ণ থাকাতে কাজের বিশেষ সুবিধা হয়। 


£ অভ্র £ 

বামনঘাটী বিভাগে রাইবেদী ও তিরিং নামক স্থানে অভ্র আছে। কিন্তু যেখানে 

যেখানে খনন করিয়া দেখিয়াছি কোথাও বড় আকারের অভ্র দেখিলাম না। কোথাও 

দুই-তিন ইঞ্চি অপেক্ষা বড় দেখিতে পাওয়া গেল না। এজন্য আমার মনে হয় 
তথায় বৃহদায়তন অভ্র আদৌ নাই। 

খাস মযুরভঞ্জের নিকট শিরসা, বনগারপসী ও জামগড়িয়াতে অভ্র আছে। 

শেষোক্ত স্থানটি আশাজনক বলিয়া মনে হইল। শঙ্করাই নদীর তীরে অনেক দূর 


৮০ প্রমথনাথ বসু-বাংলা রচনা সংকলন 


পর্যন্ত অভ্রেব চিহ্ন দেখিতে পাইলাম। উপরিভাগ খনন করিয়া আট ইঞ্চি ও তদদদধ 
মাপের পযস্তি অ্র পাইয়াছি। বিশেষ পরীক্ষার জন্য এখানে খনন কার্য্য চলিতেছে। 


ঃ চুণাপাথর £ 
বামনঘাটা বিভাগের রণগম, অসুরঘাটা, গুরুমৈশানী পাহাড়ের দক্ষিণ ভাগে, 
গুড়গুড়িয়ার পশ্চিমস্থ সীমলী পাহাড়ে এবং পাঁচপীর বিভাগের অলকাদের নামক 
স্থানে চুণা পাথর আছে। 
ঃ বিবিধ ঃ 
বারিপদের নিকট লেটারাইট (1.80116) পাথরের নীচে এক প্রকার মাটি 
আছে তাহা চীনা বাসন করিবার বেশ উপযোগী । এতদ্যতীত আসবেষ্টস্‌ (459০- 
(05), ওপাল (0181) প্রভৃতি অনেক খনিজ পদার্থও কোন কোন স্থানে দেখিতে 
পাইলাম। বাসনের উপযোগী পাথরও অনেক স্থানে আছে। খাস ময়ূরভঙ্জের অন্তর্গত 
কুলিয়ানাতে ছুরি কাঁচি শানাইবার পাথর ও জীতা তৈয়ার হইয়া থাকে। বামনঘাটার 
কোন কোন স্থানে আগেট (/১৪৪) জ্যাস্পার (18961) প্রভৃতি মূল্যবান প্রস্তরও 
যথেষ্ট পরিমাণ আছে। 
(“কমলা' পত্রিকা, ১ম খণ্ড, ১৩১০ - ১১, পৃষ্ঠা -৪১২ -৪১৪) 


সভ্যসমাজের ক্রমবিকাশ 


মুখবন্ধ 

গত দেড়শত বৎসর পাশ্চাত্য দেশ সমূহে বিজ্ঞান চা এত প্রবল বেগে চলিয়াছে 
যে তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে হৃদয় অভিভূত হয়। রসায়নাদি প্রাচীন বিজ্ঞান সমুদয় এত 
পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়াছে, যে তাহাদের চেনা দুষ্কর। এতত্তিনন কতকগুলি নৃতন 
বিজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে __ যথা ভূতত্ত, প্রাণিতত্ত মানবতত্তইত্যাদি। প্রত্যেক বিজ্ঞানের 
শাখা প্রশাখা আবার এত পরিপুষ্ট হইয়াছে, যে এ সকলের কোনও একটার অনুশীলনে 
যাবজ্জীবন অতিবাহিত করিলেও উহাকে অধিকৃত কবা সুকঠিন। কিন্তু সমাজতত্ত্ 
সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না, অথচ সমাজতত্তব সকল বিজ্ঞানের শীর্ষস্থানীয় । সারথীর 
অভাবে তেজস্বী তুরঙ্গ যেমন রথকে নক্ষত্র বেগে লইয়া যাইতে পারে, কিন্তু শেষে 
বিপথে চলিয়া রথটিকে বিপন্ন ও বিধ্বস্ত করিবার সম্ভাবনাই অধিক, তেমনি অসংযত 
বৈজ্ঞানিক বলে সমাজকে দ্রুতগতিতে লইয়া গিয়া জনসাধারণকে আশ্চর্যযাঘ্িত করিতে 
পারে সন্দেহ নাই, কিন্তু সমাজতত্বরূপ নিপুণ পরিচালকের অভাবে তাহা এমন 
বিপৎসম্কুল স্থানে নীত হইতে পারে যে সেখানে সমাজের উন্নতি হওয়া তো দুবের 
কথা, তাহার স্থায়িত্ব বিষয়েই সন্দিহান হইতে হয়। সকলেই দেখিতে পাইতেছেন, যে 
ইউরোপীয় সমাজে এইরূপ বিপশুপাতের সম্ভাবনা হইয়াছে। 

ইউরোপে যে সমাজতন্তের আলোচনা হয় নাই তাহা নহে। অন্যান্য বিজ্ঞানবিষয়ক 
গ্রন্থসংখ্যার সমতুল্য না হইলেও এ বিষয়ের গ্রন্থসংখ্যা নিতান্ত ন্যুন নহে। কম্টি, 
সুচিন্তিত সন্দর্ভ প্রকাশ করিয়াছেন। কমটি সমাজ বিজ্ঞানের পথপ্রদর্শক। তিনিই প্রথমে 
ইহার প্রাধান্য প্রতিপাদন করিয়া সভ্যতার বিকাশের ক্রম বিশদরূপে বুঝাইতে চেষ্টা 
করিয়াছেন। হার্বার্ট স্পেনসর কম্টির সমকক্ষ । তাহাদের মত বৈজ্ঞানিক ইউরোপে 
বিরল। সমাজতত্ব কি, তাহার অনুশীলনের কি কি বিশেষ প্রতিবন্ধক, এবং উহার 
জন্য কিকি বিশেষ গুণের প্রয়োজন, তীহারা এবন্বিধ বহু বিষয়ের সৃক্ষ্ররূপে আলোচনা 
করিয়াছেন। তাহারা যেরপ বিজ্ঞ ও সূন্ষ্নদর্শী ছিলেন তাহাতে যদি তীহারা প্রাচ্য সভ্যতার 
প্রকৃতি ও ইতিহাস সম্যকরূপে অবগত থাকিতেন, এবং প্রতীচ্য পারিপার্থিক অবস্থার 
প্রভাব অতিক্রম করিয়া সভ্যতার সমগ্র অনুসন্ধেয় তথ্য, অধিকতর নির্লিপ্ত ভাবে 


প্রনা.ব.-৬ 


৮২ প্রমথনাথ বসু-বাংলা রচনা সংকলন 


পর্যবেক্ষণ করিতে পারিতেন তাহা হইলে তীহাদের দ্বারা সমাজ বিজ্ঞানের বিশেষ 
উৎকর্ষ সাধিত হইতে পরিত। কিন্তু পাশ্চাত্য মনস্বীগণ সকলেই অল্পবিস্তর জ্ঞানতঃ 
বা অজ্ঞানতঃ বর্তমান পাশ্চাত্য সমাজকে সভ্য সমাজের অগ্রণী বলিয়া ধরিয়া লয়াছেন, 
এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার মানদণ্ডে অন্যান্য সভ্যতার পরিমাণ করিয়াছেন। ইহা হওয়া 
স্বাভাবিক। পৃথিবীতে যত সভ্য সমাজের আবির্ভাব হইয়াছে, সকলেরই কাছেস্ব স্ব 
সমাজই আদর্শ বলিষা ও অন্যান্য সমাজ বক্ষরি বলিয়া গণ্য হইয়াছে। কিন্তু স্বাভাবিক 
হইলেও এইরূপে অসমদর্শিতার ফলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সমাজতত্তব সম্বন্ধে যে 
সকল তথ্য প্রচার করিয়াছেন, তাহা সব্বতোভাবে সব্ববাদিসম্মত হইতে পারে না। 

এখন একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে, যে আমার মত নগণ্য ব্যক্তি তাহাদের মত 
প্রথিতনামা বৈজ্ঞানিকগণেব দোষ ধরিবাব, বা সমাজতত্তেব মত জটিল বিষয়ের 
অবতাবণা করিবার অধিকার কিঃ তাঁহাদের মত মনন্বীগণ যদি নিরপেক্ষ ভাবে এ 
বিষয়ের বিচাব করিতে না পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির এ 
বিষয়ে অধিকতর কৃতকার্য্য হইবাব সম্ভাবনা কি ? সে সম্ভাবনা যে থাকিতে পারে, 
নিম্লে তাহার কয়েকটা হেতু প্রদর্শিত হইতেছে। 

প্রথমতঃ আমবা নব্যভারতের লোক, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে পাশ্চাত্য 
সমাজকে মুখে না হৌক মনে মনে, সমাজের আদর্শ বলিয়া মানিয়া থাকি, এবং এ 
সমাজের রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, প্রথা পদ্ধতিকে আমাদের সমাজের প্রচলিত 
রীতি নীতি, আচার ব্যবহার, প্রথা পদ্ধতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করি। মেকলে 
বলিয়াছিলেন যে ইংরাজী শিক্ষার ফলে ভারতবাসী নামে ভারতবাসী থাকিবে কার্যযতঃ 
ইংরাজ হইবে; হইয়াছেও তাহাই। পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদিগকে পাশ্চাত্য দৃষ্টি দিয়াছে। 
আমাদেব চিন্তার স্বাধীনতা লুপ্ত প্রায় হইয়াক্ছ। প্রতীচ্য খণ্ডেযাহার আদর নাই আমাদের 
মধ্যেও তাহার আদর নাই। বিলাতী ধরনের না হইলে, বিলাতী নজির বা বিলাতী 
ছাপ না থাকিলে আমরা কোন দেশী বন্তুই আদর করি না। ইদানীং যে জাতীয় 
ভাবোদ্রেকের কথা শুনা যায় তাহাও অনেকটা পাশ্চাত্য ভাব মিশ্রিত, এবং উহাকে 
কার্যে পরিণত করিবার প্রণালীও পাশ্চাত্য ধরনের । আমিও আজীবন পাশ্চাত্য 
প্রভাবে পরিপুষ্ট হইয়াছি। এরূপ ক্ষেত্রে আমার মত একজন নব্য ভারতবাসীর 
পক্ষে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে হেয় জ্ঞান করা অপেক্ষা তাহার পক্ষপাতী হওয়ারই 
সম্ভাবনা অধিক। অতএব পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্বন্ধে আমি যাহা বলিব তাহা অবিচার 
দোষে দুষ্ট হইবে না তাহা ধরিয়া লওয়া অসঙ্গত হইবে না। 

দ্বিতীয়তঃ নব্যভারতে প্রাচ্য সভ্যতার প্রভাব যাদও নিব্র্বাপিত প্রায়, তথাপি. 
এখনও নিঃশেষরূপে নষ্ট হয় নাই, ভস্মাবৃত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় নিস্তেজ অবস্থায় 
এখনও বর্তমান আছে। মধ্যে মধ্যে, ঘটনা ক্রমে, তাহার উত্তাপ এখনও অনুভূত 
হইতে দেখা যায়। উপস্থিত সাহিত্য সেবকমণ্ডলীর মধ্যে, অনেকের ন্যায় আমার 


সভ্যসমাজের ক্রমবিকাশ ৮৩ 


সম্বন্ধে এইরূপই ঘটিয়াছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার তুলনাব সমালোচনা কবা আমাদের 
পক্ষে যতদূর সম্ভব, প্রতীচ্য দেশবাসীর পক্ষে ততটা নহে। 

তৃতীয়তঃ ভারতে যদিও সমাজ বিজ্ঞান রূপ কোনও স্বতন্ত্র শান্তর ছিল না, তথাপি 
বহু সহশ্ববৎসরব্যাপী মানসিক উৎকর্ষ এবং সামাজিক অভিজ্ঞতার ফলে আমাদের 
মহাপুরুষেরা এ বিজ্ঞানের মূল সতগুলি আয়ত্ত করিয়াছিলেন । ধর্মশাস্র, অর্থনীতিশাস্ত 
পুরাণ, মহাভারতাদিতে তাহার ভূরি ভূরি পরিচয় পাওয়া যায়। কেবল তাহাই নহে, 
তীহারা এ সতাগুলির উপব বিবিধ সামাজিক ও নৈতিক ব্যবস্থা এবপ প্রতিষ্ঠিত 
করিয়া গিয়াছেন যে তাহাদের মধ্যে তাহাদের অদ্ভুত জ্ঞানবহ্ি যেন এখনও জীভ্ভ্রল্যমান 
রহিয়াছে। অল্পায়াসে সেই সেই জ্ঞান আমাদেব অধিকৃত হইতে পারে। 

চতুর্থতঃ ভারতবর্ষকে সমগ্র জগতের একটা ক্ষুদ্র আদর্শ বলিলে অত্যুক্তি হয় 
না। এখানে একদিকে যেমন অভ্রভেদীতুষারমণ্ডিত গিরিশ্রেণী, শস্যশ্যামল সুবিস্তীর্ণ 
সমতল, বিশাল বালুকাময পাদপবিহীন মরুভূমি প্রভৃতি প্রকৃতির বৈচিত্র্য, তেমনি 
অন্যদিকে অসভ্যতার নিম্নস্তর হইতে সভ্যতার উচ্চতম স্তব পর্যান্ত মানব জাতির 
বহুবিধ সামাজিক অবস্থা লক্ষিত হয। সমাজতত্বানুসন্ধানেব সুবিধা ভারতবর্ষে যেমন 
তেমন আর অন্য কোনও দেশে নাই, কার্যগতিকে আমি কতকটা সেই সুবিধার 
ফল সংগ্রহ করিতে পাবিয়াছি। 


সভ্যসমীজের ভ্রমবিকাশ 
ক্রমবিকাশ জীবজগতের নিয়ম 


“জীবোব্রন্মৈব” -- ক্রমাভিব্যক্তি সম্বন্ধে সহস্র সহস্র গ্রন্থে যাহা ব্যক্ত হইয়াছে, 
শঙ্করাচার্য্য এই দুইটি কথাতে তাহার সার প্রকাশ করিয়াছেন। প্রবল অনুবীক্ষণের 
সাহায্য ব্যতীত অগোচর ক্ষুদ্রতম জীব হইতে স্ুলকায় পণ্ড পর্যযত্ত সমগ্র বসুধার 
সহিত আমাদের কুটুম্বিতা। মানবভুণের পরিণতির ক্রমের মধ্যে হীনতম হইতে 
শ্রেষ্ঠতম জীবদেহ পরম্পরায় মনুষ্যের ত্রমবিকাশের পুনরাবৃত্তি পরিষ্কাররূপে 
দেখিতে পাওয়া যায়। পশুদিগের সহিত মনুষ্যের শারীরিক সাদৃশ্য অতি ঘনিষ্ট। 
উভয়ের দেহ সবর্বতোভাবে একই উপাদানে গঠিত। উচ্চ শ্রেণীস্থ বানরদেহে প্রত্যেক 
পেশী, প্রত্যেক শিরা ও প্রত্যেক অস্থি যেরূপে সনিবিষ্ট, মনুষ্যদেহেও ইহারা অবিকল 
সেইরূপে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অস্থিসংস্থান বিদ্যার দিক দিয়া দেখিতে গেলে, নিম্নশ্রেণীস্ 
বানরের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ তদপেক্ষা অনেক নিকট। চিত্তবৃত্তির বিষয়েও কতিপয় 
শ্রেষ্ঠ পশুর সহিত মানবের বিলক্ষণ সাদৃশ্য দেখা যায়। ন্নেহ, হিংসা, ঈর্ষা, ভয় বা 
সাহস কতকগুলি পশুতেও যেমন আছে, মনুষ্য হৃদয়েও সেই রূপ বিদ্যমান। 

কিন্তু দুইটি প্রধান বিষয়ে মনুষ্য ও পশুতে প্রভেদ লক্ষিত হয় __ 


৮৪ প্রমথনাথ বসু-বাংলা রচনা সংকলন 


প্রথম __ যতদূর প্রাটীন কালের কোনও নিশ্চিতবৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়, সেই 
সময় হইতেই পশুদের অপেক্ষা মনুষ্যের বুদ্ধি সাতিশয় পরিপুষ্ট। 

দ্বিতীয় _-_ ধীশক্তি সম্বান্ধে মনুষ্য ও পশুতে যে প্রভেদ, দুইটি বিষয়ে তাহাদের 
মধ্যে তদপেক্ষা অধিকতর পার্থক্য দৃষ্ট হয় __ 

১) আধ্যাত্মিক বৃত্তি, যদ্্রারা মানুষ অলৌকিক জীবে ও জন্মাত্তর বিশ্বাস করে, 
এবং (২) নৈতিক জ্ঞান, যদ্দ্ারা মনুষ্য লাভের ও শারীরিক সুখ ও দুঃখের অতীত 
নৈতিক উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝিতে পারে । পশুদের মধ্যে এই দুই শক্তি যদি কখন 
দেখা যায়, তবে তাহা এরূপ অস্কুর অবস্থাতে, যে তাহা নিঃসংশয়ে প্রতীয়মান হয় 
না।কিন্ত আদিম মানবের, এবং তাহার সমতুল্য আধুনিক অসভ্য জাতিগণের মধ্যেও 
এই দুই শক্তি থাকার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। আদিম প্রস্তর যুগের যে নরকঙ্কাল 
পাওয়া গিযাছে তাহা হইতে জানা যায় যে মৃত ব্যক্তিকে তাহার অস্ত্রাদির সহিত 
সমাহিত করা হইত। এবং কখন কখন তাহার আত্মার ভোজনের উদ্দেশ্যে কিঞিঃৎ 
খাদ্যও দেওয়া হইত। নব্যপ্রস্তরযুগের মনুষ্যগণ মৃতের সমাধির উপর প্রস্তরের 
স্মৃতিত্তস্ত নিম্ম্মাণ করিত, এবং মৃতাত্মাকে দান করিবার উদ্দেশ্যে সমাধির ভিতর 
অস্ত্রশস্ত্র, মৃৎপাত্রাদি এবং অলঙ্কার নিক্ষেপ করিত। পৃথিবীর কোনও স্থানে এমন 
কোনও অসভ্য জাতি আবিষ্কৃত হয় নাই যাহার একেবারে কোনও ধর্ম নাই। 
মনুষ্যতত্ববেত্তাবা সকলেই এখন স্বীকার করিতেছেন যে, অসভ্য জাতিরা নৈতিক 
জ্ঞান বিরহিত নহে। অতি হীন অসভ্যজাতিদের ভিতরেও সম্পত্তি জ্ঞান, 
মনুষ্যজীবনের প্রতি সমাদর, এবং আত্মমর্ধ্যাদাবোধ আছে। এমন কোন অসভ্যজাতির 
বিষয় জানা যায নাই যাহারা চৌর্য্য ও হত্যাকে অন্যায় ভাবে না, ও যাহাদের অল্পবিস্তর 
ধন্মভাব নাই। 

এইরূপে মনুষ্যের তিনটি অবস্থা লক্ষিত হয় - 

প্রথম __ পাশবিক অবস্থা, যাহাতে শরীর ও বহুতর চিত্তবৃত্তি বিষয়ে পশু 
হইতে মানুষের পার্থকা বুঝা যায় না। 

দ্বিতীয় __ মধ্যাবস্থা, যাহাতে মনুষ্যের ধীশক্তির আভ্যস্তরিক পরিপুষ্টি সাধিত 
হইয়া তাহাকে পশু জাতি হইতে অনেকটা পৃথক করিয়া দেয়। 

তৃতীয় __ বিশিষ্ট মানবাবস্থা, যাহাতে মানবের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বৃত্তিগুলি 
তাহাকে পশুজাতি হইতে এরূপ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়, যে কোনও কোনও 
প্রাণিতত্ববিদগণের অভিমত যে তদ্দ্রারা মানবজাতি মনুষ্যরাজ্য বলিয়া এক বিশেষ 
রাজ্যের দাবী করিতে পারে। 

ব্যক্তিগত ক্রমবিকাশে মানুষের এই তিনটি অবস্থা তিনটি স্তরে পরিস্ফুট হয়। 
সাধারণতঃ যৌবনে তাহার পাশব প্রবৃত্তি সকল সাতিশয় প্রবল থাকে, এই সময় 
চিস্তার পাণ্ুর ছায়াপাতে তাহার মন বিশেষ অসুস্থ হয় না; প্রৌচত্বে বুদ্ধি শক্তির 


সভ্যসমাজের ক্রমবিকাশ ৮৫ 


উৎকর্ষে পাশবিক অবস্থা হইতে অনেকটা পৃথক হয়; এবং বার্দক্যে নৈতিক ও 
আধ্যাত্মিক উন্নতির বলে পাশব অবস্থা হইতে একেবারে পৃথক হইয়া যায়। 

ব্যক্তিগত উন্নতির ক্রমাভিষিক্ত পদ্ধতির সহিত ব্যক্তিসমষ্টির, অর্থাৎ সমাজরূপ 
জীবের, ক্রমাভিব্যক্তির বিশেষ সাদৃশ দেখা যায়। পুরাকাল হইতে যত সভ্যতার 
অভ্যুদয় হইয়াছে তাহা পর্য্যালোচনা করিলে উহাদের ক্রমবিকাশে ব্যক্তিগত 
ক্রমবিকাশের ন্যায় তিনটি প্রধান স্তর দৃষ্টি হয়। 

সভ্যতার প্রথম স্তরে মনুষ্যসমাজ তাহার পাশবিক জীবন লইয়াই ব্যস্ত থাকে, 
এই জন্য লৌষ্ঠনিক ও সামরিক প্রবৃত্তি তখন বলবতী। যে সকল শিল্পের দ্বারা 
জীবনের সুখ স্বচ্ছন্দতা ও বিলাস বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ শিল্প এই সময়ে আবিষ্কৃত ও 
পুষ্ট হয়। এই সময়ে বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন, ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি এবং জীবনের পাশব 
প্রয়োজনের চরিতার্থতা, কিম্বা চিত্তবৃত্তির আলোচনা প্রভৃতি কার্য্যে প্রযুক্ত হওয়ায়, 
কবিতা, সঙ্গীত, ভাক্র্ধ্য, চিত্রাঙ্কন ও স্থাপত্য প্রভৃতি কলাশিল্লেব বিকাশ হয়, এবং 
এই কারণে সভ্যতার প্রথম স্তরকে কলাশিল্পের স্তর বলা যাইতে পারে। এ স্তরে 
শিল্পকলাগুলি বস্তৃতন্ত্র 16811501০) হইয়া থাকে; দর্শনশান্ত্র একেবারে নাই, বিজ্ঞানের 
মধ্যে কেবল জ্যোতিষবিদ্যা ও যন্ত্রবিদ্যার কথঞ্চিত উন্নতি হয়। জ্যোতিষ্ষমণ্ডলী 
মনুষ্যজীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে, এই বিশ্বাস হইতে জ্যোতিষ শাস্ত্র এবং 
কলা ও শিল্পের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার জন্য যন্ত্রশান্ত্র অনুশীলিত হয়। ধর্ম্ম 
অনেক পরিমাণে বস্তুগত, এবং প্রধানতঃ প্রাকৃতিক শক্তিপুঞ্জের ও রণনৈপুণ্যের 
জন্য প্রখ্যাত শূরবৃন্দের উপাসনায় পর্যবসিত থাকে। ধর্্মভাবের প্রসার ছিল সন্দেহ 
নাই, কিন্তু আত্মিক উন্নতি বড় বেশী হয় নাই। ইন্দ্রজাল, মোহিনী বিদ্যা ও ডাকিনী 
বিদ্যায় বিশ্বাস প্রবলভাবে বিস্তৃত থাকে। যে সমাজ অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন এবং 
পাশববল যেখানে উচ্চতম সমাদর লাভ করে, ও জনসাধারণ ইন্দ্রিয় সুখ ভিন্ন অন্য 
সুখের সম্মান জানে না, সে সমাজে বিশেষ নৈতিক উন্নতির আশা করা যায় না। 

সভ্যতার দ্বিতীয় বা মধ্যবর্তী স্তরকে বুদ্ধিবৃত্তির বা মানসিক উন্নতির স্তর বলা 
যাইতে পারে । তখন আর মনের উপর জড়জগতের ততটা প্রভুত্ব থাকে না, যুক্তির 
দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং নিয়মের সাম্রাজ্য ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়। তখন মানব জাতি 
কেবল তাহার পাশব জীবনের জন্যই ব্যস্ত থাকে না, তাহার জীবনানুভূতি প্রশস্ত 
হয়; সে প্রাকৃতিক ও মানসিক ঘটনাবলীর কারণ ও নিয়ম অনুসন্ধান ও আবিষ্কার 
করিতে যত্ব করে। এইরাপে বিজ্ঞান ও দর্শন উৎপন্ন হয়। কবিত্ব এখন অর্ধসভ্য শূর 
ও দেবগণের রণকৃতিত্ বর্ণনা ছাড়িয়া মার্জিত বুদ্ধির ও নৈতিক জ্ঞানের উপযোগী 
নাটক ও মহাকাব্য প্রণয়নে ব্রতী হয়। সমরপ্রিয়তা ও লুণঠনশক্তি সাধারণতঃ প্রশমিত 
হইতে আরম্ত হয়। এ স্তর যত অগ্রসর হইতে থাকে ততই জনসাধারণ পশুবলের 
অপেক্ষা বিজ্ঞতা ও জ্ঞানকে সমাদর করিতে শেখে, পূর্ববর্তী স্তর অপেক্ষা ইহাতে 


৮৬ প্রমথনাথ বসু-বাংলা রচনা সংকলন 


মনুষ্যত্ব ও আত্মসংযম বাড়িয়া যায়। প্রথম স্তরে ভগবৎ সম্বন্ধে যে মনুষ্যকেন্দ্রীভূত 
ধারণা ছিল, তাহার সহিত এ স্তরেব যুক্তিমূলক প্রকৃতির কোন সঙ্গতি হয় না, চিন্তাশীল 
শিক্ষিত শ্রেণী হয় কোন না কোনও প্রকারের একেশ্বরবাদের নয় অজ্ঞানবাদের (/৪- 
10310197) কিম্বা নাস্তিকতার পক্ষপাতী হইয়া পড়ে। 
অপেক্ষা আভ্যত্তরিক জীবনের প্রতি মনুষ্যের দৃষ্টি অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হয়। এই 
সময়ে বহির্জগতের পরিবর্তে অন্তর্জগতে, এবং আত্মতৃপ্তি ছাড়িয়া আত্মসংযমে 
সুখসন্ধানেব ইচ্ছা বলবতী হয়। যে সব শিল্পকলা শরীরের সুখ ও বিলাস সাধন 
করে, চিত্তাশীল ব্যক্তিরা সে সকলের প্রতি বড় একটা মনঃসংযোগ করেন না। 
উন্নত শ্রেণীর কাছে ধর্ম সম্পূর্ণ রূপে মানসিক ব্যাপার হইয়া পড়ে, এবং অশিক্ষিত 
শ্রেণীর মধ্যেও কতকটা এইরূপই হয়। উন্নত শ্রেণীর লোকে স্বার্থদমন ও 
পরার্থপরতাকে জীবনের নিয়ম স্বরূপ করিয়া লন। সাধারণ লোকের মধ্যেও স্বার্থত্যাগ 
ও দয়া অভূতপূর্ব প্রসার লাভ করে। যে সমর ও লুষ্ঠনপ্রিয়তা দ্বিতীয় স্তর হইতে 
সাধারণতঃ ক্ষীণ হইতে আরম্ত হইয়াছে, তাহা এখন অধ্যাত্ম পথে উন্নত ব্যক্তিদের 
মধ্যে একেবাবে লুপ্ত হইয়া যায়, সাংসারিক মানসিক ও নৈতিক উন্নতিবিধায়ক 
শক্তিপুর্জের মধ সামঞ্জসা সাধিত হয়, এবং সমাজের গতিশীলতার হ্রাস ও 
স্থিতিশীলতার বৃদ্ধি হয়। 

মানবোননতির ক্রম ধারাবাহিক নহে। এ উন্নতির ইতিহাসকে তিনটি যুগে বিভক্ত 
করা যায়। প্রথম যুগের অস্তিত্ব আনুমানিক খৃষ্ট পর্ব ষষ্ঠসহস্র শতাব্দী হইতে আরম্ত 
করিয়া খুষ্টপুরর্ব দুই সহস্র বৎসর পর্য্যস্ত। এই সময়ের মধ্যে মিশর, ব্যাবিলন ও 
চীনের প্রাথমিক সভ্যতার ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়। দ্বিতীয় যুগের অস্তিত্ব আনুমানিক 
খৃঃপুঃ দুই সহস্র বৎসর হইতে সাতশত খৃষ্টাব্দ পর্য্যস্ত। এই সময়ে মিশর ও চীনের 
পরবস্তী সভ্যতার, এবং ভারতবর্ষ, গ্রীস, রোম, এসিরিয়া, ফিনিসিয়, ও পারস্য 
দেশের সভ্যতার উত্থান হয়। আমরা এখন তৃতীয় যুগে। এই যুগ আনুমানিক ৭০০ 
খৃষ্টাব্দে আরম্ত হইয়াছে । আধুনিক ইউরোপীয় যোহাকে পাশ্চাত্য বলা যায়) সভ্যতার 
অভ্যুদয় ও উন্নতি এই যুগের মুখ্যতম ঘটনা। 

ক্ষুদ্রতম বিষয়ের সহিত বৃহত্তম তুলনা করা যদি বাতুলতা না হয়, তাহা হইলে 
সভ্যতার যুগ বিভাগের সহিত ভূতত্বের যুগ বিভাগের কতকটা সাদৃশ্য দেখিতে 
পাওয়া যায়। ভৌতত্তিক যুগ যেরূপ ভৌগোলিক ও জৈবিক পরিবর্তন দ্বারা সূচিত 
হয়, সেইরূপ সভ্যতার প্রত্যেক যুগ কোনও না কোন বিশেষ জাতীয় বা রাজনৈতিক 
পরিরর্তরন দ্বারা সুচিত হইয়াছে। অনধিকারপ্রবেশী বৈদেশিকগণ কর্তৃক মিশর, 
চ্যালডিয়া ও চীনের আদিম নিবাসিগণের পরাজয় হইতে প্রথম যুগের সূত্রপাত 
এই যুগ প্রধানতঃ সিমীয় আধিপত্যের কাল। দ্বিতীয় যুগে সিমীয় এবং অন্যান্য অনার্য্য 


সভ্যসমাজের ক্রমবিকাশ ৮৭ 


জাতিকে পরাজিত করিয়া ভারতবর্ষ, গ্রীস, পারস্য, প্রভৃতি দোশে আর্য জাতির কয়েকটি 
শাখা তাঁহাদের প্রভাব বিস্তার করেন। পঞ্চম ও যষ্ঠ খৃষ্টাব্দে শ্মণ জাতিপুঞ্জ দ্বারা 
রোম সাম্রাজ্য জয়, সপ্তম ও অষ্টম খৃষ্টাব্দে আরব্য জাতির আফিকা, সীবিয়া, পারস্য ও 
ভারতবর্ষে প্রবেশ, সপ্তম শতাব্দীতে টলাটকগণ কর্তৃক মেক্সিকো বিজয় এবং নবম ও 
দশম শতাব্দীতে পেরুতে ইনকাগণের প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ঘটনাবলী হইতে মানব 
সভ্যতার তৃতীয় যুগের সূচনা । 
তুলনা করিয়া দেখিলে, উপরি উক্ত সাদৃশ্য ঘনিষ্ঠতব মনে হয়। যেপ পৃথিবীময় 
1671081% যুগের ভূপঞ্জরে একই প্রকৃতির জীব লক্ষিত হয়, যেরূপ আদিম 
প্রস্তরাত্তযুগের প্রস্তরনিন্মিতি দ্রব্যাদি সকল স্থানেই একই ধবনেব, যেরূপ নব 
্রস্তরান্তযুগের মৃত মনুষ্যের স্মৃতিরক্ষার্থ প্রস্তব নির্মিত স্ত্তাদি সর্বত্র একহ রকমের, 
সেইরূপ সভ্যতার প্রত্যেক যুগের শৈল্প, মানসিক বা নৈতিক উন্নতির পবিচায়ক 
সাহিত্য, চিত্রাঙ্কন, তক্ষণ এবং সামাজিক রীতিনীতি অনেকটা একই প্রকাব দৃষ্ট হয়। 
প্রথম যুগের ব্যাবিলোনীয় সভ্যতার সহিত মিশরের ও চীনের সভ্যতার অনেকগুলি 
উল্লেখযোগ্য বিষয়ে মিল দেখা যাষ। ব্যাবিলন মিশরের নিকটবর্তী, এইজন্য এক 
দেশের চিত্তাফল ও রীতিনীতি অন্য দেশে আনীত হইয়াছে, এই দুই দেশ সম্বন্ধে এ 
সাদৃশ্যর এই প্রকার ব্যাখ্যান সম্ভবপর হইতে পাবে। কিন্তু টান ও ব্যাবিলোনীয়ার 
মধ্যে ব্যবধান এত বিস্তর ও বাহ্য অক্তরায়সমূহ সেই সুদূরযুগে এত দুর্লঙঘ্য ছিল, 
যে ইহাদের সাদৃশ্য সম্বন্ধে এরূপ ব্যাখ্যান আদৌ সমীটান নহে। 

দ্বিতীয় যুগের দ্বিতীয় অর্থাৎ মানসিক উন্নতির স্তরের গ্রীক চিন্তা প্রণালী অনেক 
বিষয়ে সেই সময়কার ভারতবধীয় চিন্তা পণালীর সদৃশ, এবং এই দুই দেশের সংসর্গ 
এত বেশী ছিল না যে কেবল এ সংসর্গ দ্বারা এই সাদৃশ্য স্পষ্টরূপে বুঝা যায়। 
দ্বিতীয় সভ্যতার অনেক বিষয়ে এরূপ আশ্চর্য্য মিল দেখা যায়, যে কেহ কেহ মনে 
করেন যে সেই সময়ের চীনের সব্র্বপ্রধান দার্শনিক লাউৎসে ভারতবর্ষে 
আসিয়াছিলেন এবং সেখানকার শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। 

এক সময়ের সভ্যতার সহিত অন্য সময়ের সভন্তার তুলনা অবশ্য অতি 
সাবধানে করিতে হয়। যেরূপ ভৌতত্তিক কোন যুগ বা অন্তধুগের জীবাবশেষ পরবর্তী 
যুগ বা অস্তর্ুগের ভূপঞ্জরে কখন কখন আনীত হইতে পারে, সেইরূপ এক সময়ের 
যুগের যাবনিক ও হিন্দু সভ্যতার মানসিক উৎকর্ষের ফল তৃতীয় যুগের প্রথমস্তরের 
সারাসেনগণের সাহিত্যে নিহিত রহিয়াছে। 

যেমন পৃথিবীর এক অংশের ভূতত্তসন্বন্ধীয় কোন কালের জীবসঙ্ঘ অন্য অংশের 
সেই কালের জীবসঙ্ঘের সহিত ঠিক সমসাময়িক না হইতেও পারে, সেইরূপ সভ্যতার 


টা প্রমথনাথ বসু-বাংলা রচনা সংকলন 


কোনও যুগে একদেশে যে সকল ফলাফল প্রসূত হইয়াছে, তাহারা অপর দেশে সেই 
যুগের প্রসূত ফলাফলের সহিত ঠিক সমসাময়িক না হইতেও পারে, যথা __ সভ্যতার 
দ্বিতীয় যুগের দ্বিতীয স্তরে, অথার মানসোন্নতির পর্যায়ে, গ্রীসে খুঃপূঃ সপ্তম শতাব্দীতে 
পর্য্যায় দুই তিন শতাব্দী পৃবেরবই প্রাচীন উপনিষদ রচনার অব্যবহিত পরেই প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল। এ যুগের তৃতীয় বা নৈতিক পর্যায় ভারতবর্ষে গৌতম বুদ্ধের সময় হইতে, 
চীনে লাউৎসে ও কনফিউসিযসের সময় হইতে, পারস্যে জোরোয়ান্ট্রীয় ধর্ম প্রচারের 
সময় হইতে প্রা একই সমযে আরস্ত হয়। কিন্তু গ্রীসে ইহার আরম্ত সক্রেটিসের 
সময়ে, অর্থাৎ একশত বৎসর পরে । আবার এই নৈতিক উন্নতির প্রাবল্য ও স্থায়িত্ব 
নানাদেশে নানাবিধ হইয়াছিল। ভারতবর্ষে ইহা সব্র্বাপেক্ষা দীর্ঘকালস্থাযী ও বিশিষ্ট 
ফলপ্রসূ হইয়াছিল। 

সমাজতত্তের উপকরণ এত জটিল, এবং এ উপকরণ যে সকল লেখাদিতে 
পাওয়া যায় তাহা এত অসম্পূর্ণ, এবং এ লেখাদির অন্ডান্ত ব্যাখ্যা কবা এত দুরূহ, 
যে কোন জন সমষ্টি কোন সমযে সভ্যতার এক স্তব হইতে উচ্চতর স্তরে উপস্থিত 
হইয়াছে তাহার মীমাংসা করা অধিকাংশস্থলে অত্যন্ত কঠিন। যে সমাজ অসভ্যাবস্থায় 
রহিয়াছে অথবা সভ্যতার নিন্নস্তরে উঠিয়াছে, তাহাতেও অসাধারণ মানসিক ও 
নৈতিক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির অভুাদয় হওয়া অসম্ভব নয়; কিন্তু তাহারা নিজ সময়ের 
বহু অগ্রবস্তী হওয়ায় সমাজে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন না। আদিম প্রস্তর 
যুগে এমন বীশক্তিশালী শিল্পী জন্মিয়াছিল যাহাদের শিল্পকার্য্য এখনকার সেই শ্রেণীর 
শিল্পকার্যের সহিতও তুলনা করা যায়। কিন্তু এরূপ ঘটনা এত বিরল যে, তাহারা 
যে সমাজে বাস করিত সেই সমাজ যে কলাশিকল্সসূচিত সভ্যতার প্রথমস্তরে উন্নীত 
হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। ঝগ্ধেদের সময়, ভারতব্ীয় আর্্গণ যখন সভ্যতার 
প্রথম স্তরে ছিলেন, তখনও তাহাদের মধ্যে এমন কতকগুলি মহাত্ার উদ্তুব হইয়াছিল 
যাহারা পরবর্তী স্তরগুলির মানসিক ও নৈতিক উন্নতির পুব্র্বাভাস পাইয়াছিলেন। 
তাই বলিয়া বলা চলে না, যে সেই সময়কার সমগ্র ভারতবরীয় আর্য সমাজ তত্রতস্তরে 
উন্নত হইয়াছিল। আমরা পৃবের্ব বলিয়াছি যে ভারতে গৌতম বুদ্ধ কর্তৃক এবং গ্রীসে 
সক্রেটিস কর্তৃক সভ্যতার তৃতীয় (অর্থাৎ নৈতিক) স্তর সূচিত হয়। কিন্তু দুইটি 
বিরুদ্ধ কারণে, এ কথায় আপত্তি হইতে পারে। একদিকে কেহ কেহ বলিতে পারেন 
যে বুদ্ধ ও সক্রেটিসের পৃবের্বই উপনিষৎ রচয়িতৃগণ ও পাইথাগোরাস আবির্ভূত 
হইয়াছিলেন এবং অপর দিকে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে বুদ্ধ ও সক্রেটিস যে 
বীজ বপন করিয়াছিলেন তাহা তাঁহাদের মৃত্যুর অনেক পরে বিশেষ ফল উৎপন্ন 
করিয়াছিল। প্রথমোক্ত তর্কপ্রণালীর দ্বারা আমরা তৃতীয় স্তরের সৃত্রপাতের যে 
সময় নির্দেশি করিয়াছি তাহাতে উহার সময় পশ্চাত্বত্তা হয় এবং দ্বিতীয় তর্কপ্রণালীর 
দ্বারা উহার সময় পূর্ববর্তী হয়। স্থল কথা সমাজ সভ্যতার উচ্চতম সোপানে আরোহণ 
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করিলেও উহাতে প্রথম স্তরের জনসংখ্যা বেশী দেখা যায়; ইহাদের মধ্যে এমন 
অনেক লোক থাকে যাহারা অসভ্য দশার একটু উপরে উঠিয়াছে মাত্র; এবং তত্রত্য 
উন্নত ব্যক্তিরা সমাজকে যে পথে চালাইতে চাহেন, ইহারা ঠিক তাহার বিপরীত পথে 
উহাকে লইযা যাইতে চায়। সভ্য সমাজে সব্বদাই এই রূপ বিবোধী শক্তিপুঞ্জের 
ক্রিয়া চলিতেছে এবং তৎপ্রসূত সামাজিক ঘটনাবলীর বিবিধত্ব এবং জটিলত্ব এত 
মতিভ্রমজনক যে এই সংঘর্ষণজাত শক্তির গতি নির্ধারণ করা অতি দুরূহ ব্যাপার। 

একটি সাধারণ নিয়ম সংস্থাপন করা প্রয়োজন যদ্দ্ারা এরূপ বিষম সমস্যার 
কোনরূপ মীমাংসা হইতে পারে। আমাদের কোন সমাজের ধীশক্তি বা নৈতিক 
শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষেবা যাবৎ সমগ্র সমাজের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করিতে 
না পারেন যাহাতে সমাজ সমষ্টির জীবনে ও কার্য্যে তাহাদের শিক্ষা অভিব্যক্ত হয়, 
তাবৎ কোনও সমাজকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরে উন্নত বলা যায় না। বর্তমান যুগের 
পাশ্চাত্য সমাজে মানসিক উন্নতির প্রসার যথেষ্ট হইয়াছে। উহা যে দ্বিতীষ স্তরে 
উঠিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহাতে নিবৃত্তি মার্গাবলন্বী স্বার্থশূন্য অনেক মহাপুরুষ 
আছেন যাহাদের জীবনে নৈতিক উন্নতির পরাকাষ্ঠা লক্ষিত হয়। কিন্তু সমগ্র সমাজে 
তাহাদের প্রভাব এতই কম যে ইহাতে সামরিক ও লৌন্ঠনাদি প্রথমস্তরোচিত পাশব 
প্রবৃত্তি সকল অদ্যাপি সাতিশয় বলবতী। বস্তুতঃ দ্বিতীয় স্তরোখিত সমাজে সাধারণতঃ 
এ সকল প্রবৃত্তির যেরূপ লাঘব হইবার কথা, তাহা না হইয়া কোন কোন বিশেষ 
কারণে বরং উহাদের পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছে যাহা কেবল অসভ্য সমাজে লক্ষিত 
হয়। আমরা যে নিয়ম নির্থারিত করিয়াছি তাহা অবলম্বন করিলে পাশ্চাত্য সমাজে 
অনেক সাত্তিক মহাপুরুষের অস্তিত্ব সত্তেও উহাকে সভ্যতার সব্তোচ্চ স্তরে স্থান 
দেওয়া যায় না। 

উপরে যাহা বলা হইল তাহাতে প্রতীয়মান হইবে যে কখন সভ্যতার কোন 
যুগের বা স্তরের আরম্ত বা শেষ হইয়াছে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না, কাজেই 
তাহা অনেকটা অনুমান সাপেক্ষ। যে সকল লেখাদি হইতে এ সময় নিরূপণের 
উপকরণ সংগৃহীত হয় সাধারণতঃ তাহা এত অস্পষ্ট, অসম্পূর্ণ ও অবিশ্বাস্য যে এ 
সময়গুলি নির্দিষ্ট সময়গুলির সন্নিকট হইবে ইহা ভিন্ন আর কিছু বলা চলে না। 

যেরূপ কোন ব্যক্তি সহস্র সুবিধা সর্তেও বাল্যকালে বা পৌগণ্ডে প্রৌঢত্বের 
বুদ্ধির পরিপক্কতা, অথবা প্রৌচত্বে বার্ধক্যের আধ্যাত্ত্বিক উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে 
না সেইরূপ ব্যক্তি সমষ্টিবও পক্ষে সভ্যতার প্রথম স্তরে দ্বিতীয় স্তরের মানসিক 
উন্নতি, অথবা দ্বিতীয় স্তরে তৃতীয় স্তরের নৈতিক উন্নতি সম্ভব নহে। বর্তমান যুগের 
প্রারস্তে সারাসেনদের মধ্যে অনেক ব্যক্তি হিন্দু এবং গ্রীকদিগের সাহিত্য বিজ্ঞান ও 
দর্শনের ভক্ত হইয়াছিল। তাহারা দর্শন, গণিত ও চিকিৎসাশান্ত্রাদির অনেকগুলি 
সংস্কৃত ও গ্রীক গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছিল। নবম ও দশম শতাব্দীতে বোগদাদ, কায়রো 
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ও অন্তলেসিয়া তখনকার সভ্যতার কেন্দ্রস্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু সমগ্র সারাসেন 
সমাজ তখনও সভ্যতার প্রথম স্তবে অবস্থিত ছিল, ঘদিও বাহ্য দৃষ্টিতে মনে হইতে 
পারে যে তাহারা দ্বিতীয় শুরে উপনীত হইয়াছে। তাহাদের মানসিক উন্নতি প্রধানতঃ 
কলাবিদ্যায় পর্যবসিত ছিল, এবং কবিত্ব ও ভাঙ্কর্যয ব্যতীত অন্য কোন বিষধে তাহারা 
অতি সামান্যই মৌলিক রচনা বা আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিল । দর্শন ও বিজ্ঞানে 
তাহারা মাত্র ভারবাহী হইয়া! ভাবতীয় ও গ্রীক সভ্যতার কতকগুলি অমূল্য আদর্শ 
তাহাদের ভবিষ্যৎ বংশীয় গণের নিকট উপস্থাপিত করিযাছে। 

ইউরোপের অসভ্য জাতিগণ সভ্যতার বর্তমান যুগের প্রারস্তে গত যুগের 
প্রাচ্য সভ্যতার উচ্চতম স্তরের একটা উৎকৃষ্ট ফল খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল । কিন্তু 
তাই বলিয়া তাহাবা যে এ স্তরে উন্নত হইয়াছিল তাহা নহে। তাহারা খৃষ্টধর্মে 
অনুপ্রাণিত হইতে পারে নাই। উহা তাহাদের প্রকৃতির সহিত মিশিতে পারে নাই, 
এবং যদিও তাহারা নামে উহাকে গ্রহণ করিয়াছিল, তথাপি বহুদিন যাবৎ তাহারা 
সভ্যতার প্রথম স্তরেই থাকিয়া গিয়াছিল। তাহাদের প্রকৃতিতে খৃষ্টান ধর্মের 
পরার্থপরতী, কারুণ্য ও দয়শীলতার কোনও স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। তজ্জন্যই তৎকালীন 
খৃষ্টানমণ্ডলীব শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিরাও যিহুদী প্রভৃতি অখুষ্টান ও স্বাধীনচেতা 
লোকদিগের প্রতি বিবিধরূপে বীভৎস অত্যাচার করিতে কুঠিত হইতেন না দেখা 
যায়। 

অন্যান্য জৈবিক সংস্থানের ন্যায় সভামানবেও স্থিতি বিধানের নিয়ম এই যে 
জীব যত উন্নত তাহার বাসস্থান সেই পরিমাণে সংকীর্ণ । আদিম প্রস্তর যুগের 
মনুষ্যাপেক্ষা নব প্রস্তরযুগের মনুষ্য উন্নত এবং তাহার বাসস্থানও অপেক্ষাকৃত 
সংকীর্ণ। সভ্যমানবের বাসস্থান আরও সংকীর্ণ। পুরাকালের সভ্যতা উত্তর 
ভূগোলার্ধের কতিপয় স্থানে আর্ধ্, সিমীয় ও মঙ্গোলীয় এই তিনজাতীয় কয়েকটা 
শাখার ভিতরে আবদ্ধ ছিল। পৃথিবীতে যত সভ্যতার আবির্ভাব হইয়াছে তন্মধ্যে 
অধিকাংশ প্রথম সোপানের উপর উঠে নাই, এবং যাহারা দ্বিতীয় সোপানে উপনীত 
হইতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহার মধ্যে কেবল 8/৫ টি সব্রবোচ্চ সোপানে উঠিতে 
পারিয়াছিল। ইহার কারণ কি ? 

পশুগণ তাহাদের শারীরিক অভাব ব্যতীত অপর কোনও অভাবের বিষয় 
চিন্তা করে না এবং যদি পারিপার্িক অবস্থার পরিবর্তন না ঘটে তাহা হইলে এক 
এক শ্রেণীর পশুর অভাব চিরকাল অপরিবর্তিত থাকিয়া যায়। কিন্তু আদিম কাল 
হইতেই মনুষ্যে প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তুর আকাঙ্থা লক্ষিত হয়। এই আকাঙ্খা হয় 
শারীরিক বা বাহ্জীবনের অভাব, নয় আত্মিক অর্থাৎ আভ্যত্তরিক জীবনের অভাব 
সন্বন্ধে প্রকাশ প্রায়। এই দ্বিবিধ আকাঙ্থাই মানবোন্নতির মূল কারণ। ইহার মধ্যে 
বাহ জীবনের অভাব মোচনাকাঙ্থা সকল জাতিরই মধ্যে বর্তমান; কিন্তু সকল জাতিতে 
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সমানভাবে থাকে না। ইতিহাসে নআরম্ত কালে এ আকাঙ্থা কেবল এশিয়ার সিমীয় 
আর্য এবং মঙ্গোলীয় জাতির কয়েকটি শাখাতে সমধিক পরিপুষ্টি লাভ করিয়া ছিল। 
বহুযুগ ব্যাপিয়া অন্যান্য আদিম নিবাসিরা নীল, যুফেটিস, গঙ্গা এবং গীত (9119) 
নদীব উবর্বর উপকূলে বাস করিয়াও সভ্যতার প্রথম স্তরে আরোহণ করিতে পারে 
নাই, কারণ তাহাদের মধ্যে এ আকাঙ্থা ক্ষমীণভাবে বর্তমান ছিল। কিন্তু ঠিক এই সকল 
স্থলেই সিমীয়, আর্ধ্য ও মঙ্গোলিয় জাতির শাখা গুলির মধ্যে এ আকাঙ্খা অপেক্ষাকৃত 
অধিক বলবতী ছিল বলিয়া তাহারা আপন আপন সভ্যতার পুষ্টিসাধন করিতে সমর্থ 
হইয়াছিল। 

যেবপ সমগ্র মানবমণ্ডলীর মধ্যে অল্পসংখ্যক জাতিতে বাহ্যিক জীবনের উন্নতির 
আকাঙ্থা সমধিক বলবতী দেখা যায় সেইরূপ আবার এই সকল জাতিব মধ্যে আরও 
অল্প সংখ্যার মধ্যে আভ্যন্তরিক জীবনের উন্নতির আকাঙ্বা লক্ষিত হয়। তজ্জন্য 
অধিকাংশ জাতিরই প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তুর আকাঙ্থা সভ্যতার প্রথম, অথবা দ্বিতীয় 
স্তরেই পর্যাবসিত হয়, যে সকল জাতি সভ্যতার উচ্চতম সোপানে আরোহণ করে 
তাহাদের সংখ্যা অতিশয় কম। ধনসঞ্চয়, বিলাসিতা, সুখস্বচ্ছন্দাদি সাংসারিক উন্নতি 
বা শারীবিক সুখের আকাঙ্খা যে পথে চরিতার্থ হয়, নৈতিক উন্নতির আকাঙ্থা 
হইতে তাহা বিভিন্ন এবং অনেক ক্ষেত্রে কতকটা বিপরীত প্রথাবলম্বী। পাশবিক 
জীবনেব অস্তিত্বরক্ষার জন্য সংগ্রাম 3008210 001 9৯1369709) যন্ত্রবিদ্যা শিল্প 
ও বাণিজ্যবিষয়ক উন্নতির প্রয়াসকে উত্তেজিত করিয়া থাকে । কিন্তু সভ্যতার উচ্চতম 
ফলস্বরূপ যথার্থ নৈতিক ও মানসিক উন্নতির পক্ষে এরূপ সংগ্রামের কার্যকারিতা 
নাই। সভ্যতার উচ্চতম স্তরে অথার্ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিস্তরে পাশবিক 
জীবন সংগ্রাম নিয়মের বিপরীত ভাগ পরিস্ফুট হয়। তখন ব্যষ্টিতে ব্যষ্টিতে সমষ্টিতে 
সমষ্টিতে জাতিতে জাতিতে অবিরাম বিরোধের অনেকটা হ্রাস হইয়া যায়। তখন 
প্রতিদ্বন্দিতা দূরে থাকুক যাহারা দুর্বল ও নিঃসহায় তাহাদের বলবান ও শক্তিশালী 
লোকের কবল হইতে এমনকি কখনও কখনও পশুদেরও মনুষ্যের কবল হইতে 
রক্ষা করা হয়। তখন নিঃস্বার্থপরতা দয়াধন্ম্ম এতদূর প্রসৃত হয় যে অনেকে দৈহিক 
সুখসচ্ছন্দতা ও পার্থিব লাভের কামনা একেবারে পরিত্যাগ করেন। কিন্তু এরূপ 
লোকের সংখ্যা অতি বিরল, অধিকাংশ মনুষ্য পাথিবোন্নতি লহ্যাই ব্যস্ত থাকে, 
অথাৎ প্রবৃত্তি মাগাবলনী হয়। তাহাবা জাতায় জীবনের মঙ্গলের জন্য, অর্থের, 
শিল্পের, অন্ত্রশস্ত্াদি যুদ্ধোপকরণের প্রয়োজন সহজেই বুঝিতে পারে। কিন্তু তৎপক্ষে 
পার্থিবোন্নতির বিরোধী নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সার্থকতা অতি অল্প লোকই 
বুঝিতে পারে। এই জন্য অতিশয় অল্পসংখ্যক সমাজ সভ্যতার উচ্চতম স্তরে উন্নীত 
হইয়া থাকে। 

কেন যে জগতের কতিপয় জাতিমাত্র, সকল জাতিতে প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত উন্নতির 


৯২ প্রমথনাথ বসু-বাংলা রচনা সংকলন 


প্রবণতাকে পরিপুষ্ট করিতে পারিয়াছে এবং সেই উন্নতির গুণ ও মাত্রাই বা কেন এত 
বিভিন্ন প্রকার হইয়াছে এ প্রশ্ন উঠিলে, বর্তমান যুগে সবর্ববিধ জ্ঞানের বহুবিধ উন্নতি 
সাধিত হইলেও, মনুষ্যের অসম্পূর্ণ তার কথাই আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয়। শারীরিক 
ও অশারীরিক, বংশানুক্রম, অপারিপার্ষিক ঘটনাবলীর সংস্থান এ বিষয়ের কতকটা 
মীমাংসা করিতে পারে বটে, কিন্তু তাহা বড় বেশী নহে। মানব যেমন কৃত্রিম নিবরবাচন 
দ্বারা উত্তিজ্জ ও পশুজগতের উন্নতি বিধান করে, মানব সভ্যতার উন্নতিও অনেকটা 
সেই ভাবেই হয়। কেবল এক্ষেত্রে মানবের কর্তৃত্রের পরিবর্তে এমন এক দৈবশক্তির 
কর্তৃত্ব আরোপ করিতে হইবে, যে শক্তি মানবোন্নতির ক্রমবিকাশকে কোনও এক 
উদ্দেশ্যে চালিত কবিতেছে, যাহার তাৎপর্য আমাদের বোধগম্য নহে। 


সভ্যসমাজের স্থায়িত্ 

পুরাকালে যে সমস্ত সভ্যতার আবির্ভাব হইযাছিল, তন্মধ্যে দুইটা মাত্র অদ্যাপি 
বর্তমান দেখা যায় - ভারতবর্ষের ও চীনের সভ্যতা । অন্যান্য দেশের সভ্যতার 
বিনাশের পরও এই দুই সভ্যতা কেন জীবিত রহিল, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে 
কিরূপ অবস্থায় এ স্থায়িত্ব ঘটিতে পারে, তাহা আমাদের বোধগম্য হইবে। কিন্তু 
সভ্যতালোপের ও সভ্যতার স্থায়িত্বের উদাহরণ এত অল্প যে তাহা হইতে কোন 
নির্দোষ সাধারণ মত স্থাপিত করিতে চেষ্টা করা সম্পূর্ণরূপে সঙ্গত নহে। তথাপি 
যদিও ইহার চুড়ান্ত মীমাংসার আশা করা যায় না, বিষয়টি এত গুরুতর যে এরূপ 
চেষ্টা বাঞ্চনীয় বলিয়া মনে হয়। 

একটি গুরুতর বিষয়ে চীনের ও ভারতের সভ্যতার এঁক্য এবং অন্যান্য সভ্যতার 
সহিত অনৈক্য ছিল। উভয়েই তৃতীয় স্তরে এতটা উন্নত হইয়াছিল যে উহারা পার্থিব 
বা লৌকিক ও নৈতিক বা অলৌকিক উন্নতিবিধায়ক শক্তি সমূহের মধ্যে সাম্য 
স্থাপন করিতে এবং এঁ সাম্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কনফিউসিয়স ও 
লাউৎসের সময় হইতে চীন নীতিতে দয়া, পরোপকার প্রভৃতি গুণ প্রধান স্থান অধিকার 
করিয়াছে । কনফিউসিয়স শিখাইয়াছেন, “যে ব্যবহার নিজে পাইতে চাহ না, পরের 
সহিত তেমন ব্যবহার করিও না,” এবং লাউৎসে, গৌতম বুদ্ধ প্রভৃতি মনীষীর 
ন্যায় শিখাইয়াছেন, “যে তোমার অপকার করিয়াছে, তাহার উপকার করিয়া প্রতিশোধ 
গ্রহণ করিও” । অতি প্রাচীনকাল হইতেই চীনে এবং ভারতবর্ষে প্রজাসাধারণের 
উপকার করাই রাজ্যের অস্তিত্বের একমাত্র কারণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষের 
ন্যায় চীনেও ধন সম্পত্তিকে কখনও সমাজ মর্য্যাদার মানদণ্ড করা হয় নাই। উভয় 
দেশেই জনসাধারণ দ্বারা পুণ্য ও উচ্চজ্ঞান যেরূপ সম্মানিত ও পুজিত হইয়াছে, 
সেরূপ আর কোনও দেশে হয় নাই। মহাত্মাদিগের পূজা যেরূপ ভারতবর্ষে সেইরূপ 
চীনেও ধর্মের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। তৃতীয় স্তরে উন্নীত হইলে টীনা এবং হিন্দুরা 


সভ্যসমাজের ক্রমবিকাশ ৯৩ 


যুদ্ধব্যবসাযী ক্ষত্রিয়দিগের স্থান জ্ঞান ও নীতিচচ্চায় নিযুক্ত ব্রাহ্মণদিগের নিন্নে রাখিয়া 
ছিলেন। চীনে সামাজিক মর্য্যাদা প্যায়ে সৈনিক সর্ব নিন্নস্তরে। নরপতি সমাজে 
বোধ হয় একমাত্র চীনের সম্াটই তরবারি ধারণ কবেন না। যুদ্ধনিপুণতাই যাঁহাদের 
খ্যাতির একমাত্র কারণ চীনে এবং ভারতবর্ষে তাহারা, এ দুই দেশের সভ্যতার 
তৃতীয় স্তরে উন্নীত হওয়া অবধি, কখনও বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হয় নাই। 

্বার্থশূন্যতা, পরোপচিকীর্া, যুদ্ধ ও লুণ্ঠন প্রবৃত্তির প্রশমন প্রভৃতি গুণে ভারত 
ও চীনে যেরূপ এক্য লক্ষিত হয়, সেইরূপ যে সকল সভ্য সমাজ বিনষ্ট হইয়াছে 
উহাতে বিশেষ অগ্রসর হইতে পারে নাই। গ্রীক সমাজে ধন সম্পত্তি এবং রণ নৈপুণ্যের 
যেরূপ সম্মান ছিল উচ্চজ্ঞান বা নীতিচচ্্চার সেরূপ ছিল না। পাইথাগোরাস, 
সক্রেটিস, প্লেটো, আ্যারিষ্টটল প্রভৃতি গ্রীসের অধিকাংশ মহাপুরুষেরা বিষম অত্যাচার 
সহ্য করিয়াছিলেন, কেহ কেহ নিবর্বাসিত, কেহ কেহ বা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। 
ভারতে এবং চীনে মহাত্মাদিগের যেরূপ সমাদর ছিল, গ্রীসে তাহার কিছুই ছিল না। 
গ্রীসের নৈতিক ভাবের মধ্যে প্লেটো কর্তৃক অভিব্যক্ত এই চারিটি মুখ্য গুণের উপর 
__ বিজ্ঞতা, সাহস, অপ্রমত্ততা এবং ন্যায় __ আরিষ্টটলের গুণাবলী স্থাঁপত। দুইটির 
কোনটিতেই সাব্বজনীন প্রেমের ত কথাই নাই, নিজ জাতি সংশ্লিষ্ট সংকীর্ণ দয়ারও 
স্থান নাই। কয়েক শতাব্দী ধরিয়া এ দেশে দরিদ্র ও ধনবানে, নিম্ন শ্রেণীতে ও 
উচ্চ শ্রেণীতে অবিশ্রান্ত প্রতিদ্বন্দিতা চলিয়াছিল। গ্রীসে নৈতিক ও আত্মিক উন্নতির 
এত উৎকর্ষ হয় নাই যে উহাদের মধ্যে এক্য ও প্রীতি স্থাপন করিতে পারে। তিন 
শতাব্দী ধরিয়া ইহারা পরস্পরকে ঘৃণা ও পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। যখন 
নিন্ন শ্রেণী ক্ষমতাপন্ন হইত, তখন তাহারা উচ্চ শ্রেণীর লোকগুলিকে হয় নিবর্বাসিত 
করিত নয় তাহাদিগকে হত্যা.করিয়া তাহাদের বিষয় সম্পত্তি আত্মসাৎ করিত। 
আবার যখন উচ্চ শ্রেণীর কাছে ক্ষমতা ফিরিয়া আসিত, তখন তাহারাও নিন্নশ্রেণীর 
সম্বন্ধে এরূপ ব্যবস্থা করিত। এইরূপে ক্রমাগত জাতীয় সংহতির ক্ষয় হইত এবং 
তজ্জনিত আভ্যত্তরিক দুর্বলতাই গ্রীক সভ্যতার অবসানের কাবণ হইয়াছে। গ্রীস 
যদি ভারত ও চীনের ন্যায় এক্যময় সভ্যতা স্থাপন করিতে পারিত, যদি তাহার 
সভ্যতার লৌকিক ও আত্মিক উপাদানগুলিতে সামঞ্জস্য থাকিত, তাহা হইলে উহা 
তাহার স্বাধীনতার সহিত বিনষ্ট হইত না। 

অতিরিক্ত অনাত্মবাদের বিষময় ফল রোমের ইতিহাসে জাজ্জ্বল্যমান। 
গ্রীকদিগের অনুকবণ করিয়া রোম দ্বিতীয় অর্থাৎ মানসিক উন্নতির স্তরে অনেকটা 
অগ্রসর হইয়াছিল! কিন্তু তৃতীয় স্তরে পদার্পণও করিয়াছিল এরূপ বলা যায় না। 
রোম নিরতিশয় এহিকতায় নিমগ্ন ছিল। রোমের জনসাধারণের পাশব প্রবৃত্তি কিরূপ 
বীভৎস ছিল তাহা রোমক সাম্রাজ্যের সকল প্রধান নগরীর রঙ্গভূমিতে নিষ্ঠুর ক্রীড়া 


১৪ প্রমথনাথ বসু-বাংলা রচনা সংকলন 


প্রদর্শনেই সুব্যক্ত। কখনও কখনও রঙ্গভূমিস্থ হিং জন্তগুলিকে সশস্ত্র লোকের সমক্ষে 
না ছাড়িয়া দিয়া, উলঙ্গ ও আবদ্ধ লোকের উপর ছাড়িযা দেওয়া হইত। এই কদাচার 
সাম্রাজ্যের সমস্ত নগরীতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এবং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হতভাগ্যগণকে 
জনসাধারণের আমোদের জন্য এরূপ ক্রীড়া প্রদর্শনে বাধ্য করা হইত। এইরূপে ত্র 
পুরুষ ও বয়ঃক্রম নিবির্বশেষে সহহ্র সহস্জ লোক হিংস্র পশুগণ কর্তৃক নিহত হইত। 
কিন্তু রোমের জাতীয় আমোদ ছিল, গ্লাডিয়েটরের যুদ্ধ । সশস্ত্র মনুষ্য গণ রঙ্গভূমিতে 
অবতীর্ণ হইয়া আমরণ যুদ্ধ কবিত। অগষ্টস তাহার জীবিতকালে দশ সহ গ্লাডিয়েটরকে 
যুদ্ধ করাইয়া ছিলেন, এবং ট্রোজান চারিমাসেই এ সংখ্যা পূর্ণ করিয়াছিলেন। 

অর্থ ও ক্ষমতা পাইয়া রোমের জনসাধারণ নিতান্ত ভুষ্টচরিত্র হইয়া পড়িয়াছিল। 
বিধিব্যবস্থার কোনও মূল্য ছিল না, কোনও বিচারাথীকে পুবের্ব উৎকোচের ব্যবস্থা 
করিয়া তবে বিচারের আশা করিতে হইত। সমাজ অতিশয় কলুষিতও হইয়াছিল। 
রোম নগরী নরকতুল্য হইয়া দীড়াইয়াছিল। হত্যাকাণ্ড, পিতা, মাতা , পতি, পত্রী, বন্ধু 
সকলকেই প্রতারণা, বিষ প্রয়োগ, পরদারহরণ, অগম্যাগমন ও অন্যান্য অকথ্য পাপ - 
ফলতঃ মনুষ্যের কুপ্রবৃত্তি প্রসূত যত প্রকার কদাচার হইতে পারে তাহার কোনটাই 
অনাচরিত ছিল না। উচ্চ শ্রেণীর স্ত্রীলোকেবা এতদূর লালসামরী, ভ্রষ্টাচরিত্রা এবং 
ভয়ঙ্করী হইয়াছিল, যে কোনও পুরুষকে উহাদের বিবাহ করিতে স্বীকৃত করা অসম্ভব 
হইয়াছিল। অবৈধ সহবাস বিবাহের স্থল অধিকার করিয়াছিল, এবং অবিবাহিত কন্যাগণ 
অভাবনীষ নির্লজ্জতার প্রশ্রয় দিত। ব্যাপার এত গুরুতর হইয়া দাড়াইয়াছিল, যে 
সিজার বিবাহের পুরস্কার ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বহু সম্তানবতী বিবাহিতা 
রমণীকে তিনি পুরস্কৃত করিতেন, এবং ৪৫ বৎসরের নিম্নবয়স্কা ও সম্তানহীনা স্ত্রীগণকে 
অলঙ্কার ধারণ করিতে, শিবিকা রোহণে ভ্রমণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু 
এই সকল বিধি ব্যবস্থাতেও উপরিউক্ত কদাচারনিচয় নিরাকৃত হওয়া দূরে থাকুক বরং 
এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল, যে অগষ্টস যখন দেখিলেন, কেহ আর বিবাহ করিতে চাহে না 
এবং জনসাধারণ ক্রীতদাসীর সহিত অবৈধ সহ্বাসই ভালবাসে, তখন তাহাকে 
অবিবাহিতের উপর দণ্ডের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল, এবং তিনি এই নিয়ম বিধিবদ্ধ 
করিয়াছিলেন যে কেহ আত্মীয় ভিন্ন অন্য কাহারও বিষয় উইল সূত্রে পাইতে পারিবে 
না। ইহাতেও যে রোমের রমণীরা লালসা পরিতৃপ্তি করিতে বিরত তাহা নহে, তাহাদের 
নষ্টচরিত্র তাহাদিগকে এমন কুৎসিত কার্য্যনিচয়ে প্ররোচিত করিত যে, তাহার বর্ণনা 
করা আধুনিক কোনও গ্রন্থে সম্ভব নহে। কনসল পরিবর্তনের হিসাবে বর্ষ গণনা না 
করিয়া, তাহারা বর্ষ গণনা করিত নিজেদের নায়ক পরিবর্তন হিসাবে । উদারপরায়ণতা 
ও জঘন্য বিলাসিতার উদাহরণ রোমের ইতিহাসে ভূরি ভূরি বিবৃত রহিয়াছে। কথিত 
আছে রোমের খীশ্বর্যশালী ব্যক্তিরা “ভোজন করিত বমন করিবার জন্য, এবং বমন 
করিত ভোজন করিবার জন্য ।” 


সভ্যসমাজের ক্রমবিকাশ ৯৫ 


রোমক সাম্রাজ্যের বিস্তার ও তজ্জনিত সাংসারিক উন্নতির পরিপুষ্টি এমন 
কতকগুলি হেতুর সঞ্চার করিয়াছিল যাহাদের ফলে রোমক জাতি ও রোমক সভ্যতা 
ধ্বংস হইয়া গিযাছিল। সম্পত্তি কেন্দ্রীভূত হওয়ায় নিরক্কুশ ইন্দ্রিয়পরতার কতদৃব 
প্রসার লাভ করিয়াছিল আমরা এই মাত্র তাহার উল্লেখ করিয়াছি। যে সমাজের 
নৈতিক বল এত কম তাহার দীর্ঘ জীবনের আশা করা যায় না। জাতি সংরক্ষার্থ 
সুসন্তান প্রসব করিতে হইলে রমণীগণের সতীত্বের আদর্শ পুরুষের অপেক্ষা উচ্চ 
হওযা প্রয়োজন। কিন্তু সেই আদর্শ রোমে নিতান্ত কলুষিত হইয়া পড়িয়াছিল। 
বটে কিন্তু উহাই রোমক জাতির ক্ষয়ের একটি বিশেষ কারণ। প্রতি বংসর রোম 
অনেকগুলি করিয়া সুসত্তান যুদ্ধক্ষেত্রে বিসর্জন দিত। ইহাদের গৌরবময় 
বিজয়লাভের ফলে রোমের সান্ত্রাজ্য এবং দাসের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইত। কিন্তু এ 
ঘটনাই রোমকগণকে নষ্ট চরিত্র করিয়া নানা রূপে শেষে রোমের ধ্বংস সাধন 
করিয়াছিল । খৃষ্ঠীয প্রথম শতাব্দী হইতেই স্বহস্তে ভূমিকর্ষণকারী সামান্য ভূম্যধিকারী 
প্রাীন রোমকগণ লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে অনেকেই বৈদেশিক যুদ্ধে 
প্রাণ দিয়াছিল। কিন্তু রোম সাম্রাজ্যের চিত্তা রোম রাজ্যের মেরুদণ্ড স্বরূপ রোমক 
কৃষকগণের তিরোধানের একটা প্রধান হেতু হইয়াছিল। যখন সিসিলি ও আফ্রিকা 
হইতে প্রচুর শস্য আসিতে লাগিল তখন আর ইটালীর সামান্য ভূম্যধিকারীরা শস্য 
উৎপাদনে লাভ করিতে পারিত না। তাহারা আপন ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড ধনাঢ্য 
প্রতিবেশীগণকে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইল। জ্ঞোষ্ঠ প্রিনি বলিয়াছেন যে, বিস্তৃত 
ভূম্যধিকারীই ইটালীর সব্রনাশের কারণ। বিস্তৃত ভূম্যধিকারীরা দেখিল যে 
ক্রীতদাসের পরিশ্রমে শস্যোৎপাদন সুবিধাজনক । তাই আর পুরাতন কৃষককুল 
কোন কাজ পাইত না, এবং গৃহহীন হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। টাইবিরিয়স গ্র্যাকাস 
বলিয়াছেন __ “ইটালীর বন্য জন্তূদেরও মাথা গুঁজিবার স্থান আছে, কিন্তু যাহারা 
নিঃশ্বাসের বাতাস আছে __ তাহারা আশ্রয়ের অভাবেস্ত্রী পুত্র সহিত ঘুরিয়া বেড়ায়। 
যাহারা নামে পৃথিবীর অধিপতি, তাহাদের নিজস্ব এক ফুট জমিও নাই।” উচ্ছন্ন 
কৃষককুল চারিদিক হইতে রোম নগরীর দিকে ছুঁটিল। তত্তিন্ন স্বাধীনতা প্রাপ্ত 
ক্রীতদাসগণের সস্তানগণও নগরী পরিপূর্ণ করিল। গ্রীস, সিরিয়া, মিশর, এসিয়া, 
আফ্রিকা, স্পেন, ফ্রান্স পৃথিবীর সকল দিক হইতে সকল জাতির লোক স্বদেশ 
হইতে বিচ্ছিন্ন ও দাসরূপে বিক্রীত ও পরে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া নাগরিক পদে 
প্রতিষ্ঠিত হইল। ক্রমে রোমক নামধারী এক নৃতন জাতির সৃষ্টি হইল। ইহারা 
নিজেদের জীবিকা অর্জন করিতে পারিত না। ইহাদিগকে গবর্ণমেন্ট বিনামূল্যে 
শস্য ও তৈল বিতরণ করিত। এই হতভাগ্য অলস ব্যক্তিগণই গবর্নমেন্টের কর্তা 


৯৬ প্রমথনাথ বসু-বাংলা রচনা সংকলন 


হইয়াছিল। ইহারাই নিবর্বাচন দিনে ফোরম জুড়িয়া থাকিত, এবং বিধিপ্রণয়ন ও 
ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগ করিত। এ সকল পদের প্রার্থিগণ আমোদজনক প্রদর্শনী ও 
বিক্রয়ের বিস্তৃত আয়োজন হইত। 

নৈতিক উন্নতিবিহীন সভ্যতার আর একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ আসিরিয়া। ইহা 
বিলক্ষণ পার্থিব উন্নতি লাভ করিয়াছিল। আসিরীয়গণ রোমকদিগের ন্যায় প্রভৃত 
পরাত্রম ও এঁশ্রর্য্যশালী হইয়াছিল। উহারা বর্ণবৈচিত্র্য'বিশিষ্ট সূচিশিল্প সমঘিত 
পরিচ্ছদ হস্তিদস্তে স্বর্ণথচিত ও খোদিত কারুকার্য, কাচের ওস্বহুবিধ ধাতুময় দ্রব্য, 
মূল্যবান ও মনোহর গৃহসজ্জা ও অশ্বসজ্জা প্রভৃতি বহুবিধ শিল্পে যথেষ্ট দক্ষতা 
লাভ করিয়াছিল এবং উহাদের প্রভৃত্বের বিলক্ষণ বিস্তার হইয়াছিল। কিন্তু উহাদের 
নৈতিক উন্নতি এতই সামান্য ছিল যে, আসিরিয়ার রাজারা তাহাদের উৎকীর্ণ লিপিতে 
বারম্বার নিজেদের নিষ্ঠুরতার এরূপ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যেন ইহা একটা 
বিশেষ গৌরবের বিষয়। একজন রাজা বলিয়াছেন, “আমি ২৬০ জন যোদ্ধার 
সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদের মস্তক ছেদন করিয়া সেই মুগ্ডগুলির স্তুপ নিন্মাণ 
করিলাম ।” আর একজন বলিয়াছেন “আমি প্রতি দুইজনের মধ্য একজনের প্রাণবধ 
করিলাম; নগরের বৃহৎ তোরণের সম্মুখে এক প্রাচীর নিন্মাণ করাইয়া আমি বিদ্রোহী 
অধিনায়কগণের চর্ম উন্মুক্ত করিয়া তদ্দ্ারা এই প্রাচীর আচ্ছাদিত করিলাম। 
কতকণগুলিকে জীবদাশায় এই প্রাচীরের সহিত প্রোথিত করিলাম কতক-গুলিকে 
এই প্রাটারে ক্রসবিদ্ধ অথবা শূলবিদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিলাম।” আসিরিয়ার ইতিহাস 
তত্রত্য নৃপতিবৃন্দের অসভ্যোচিত নিষ্ঠুরতার সহিত সম্পাদিত লুষ্ঠন ও বিবরণে 
পরিপূর্ণ। আসিরিয়ার নিষ্ঠুরতা ও রণ হত্যাদি প্রবণতা এরপ প্রবল হইল, যে 
বিজিত জাতি সুবিধা পাইলেই বিদ্রোহী হইত, তাই যুদ্ধের আর বিরাম ছিল না। 
এই রূপে আসিরিয়া ক্রমে এরূপ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে মিডিয়া নামক একটা 
সবল জাতি অনায়াসে তাহাকে পরাভূত করিল। ইহুদীধর্ম্মবক্তারা যাহাকে সিংহের 
আবাসভূমি রক্তপ্রুত নগরী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন সেই নিনেভীই নগরী বিজিত 
ও ধূলিসাৎ হইল। ধর্মবক্তা নাহুম বলিয়াছেন “নিনেভীই ধ্বংস হইয়াছে। কে 
তাহার জন্য শোক করিবে?” 

দীর্ঘজীবী চীন ও ভারতববীয়ি সভ্যতার সহিত গ্রীক, রোমক, ও আসিরীয়ের 
ন্যায় স্বল্পজীবি সভ্যতার নৈতিক প্রভেদ অল্প সময়ের মধ্যে যতটা সম্ভব প্রদর্শিত 
হইল, এবং এ প্রভেদ প্রযুক্ত ইহাদের সভ্যতার কিরূপে বিনাশ হইল তাহারও 
কতকটা আভাস দেওয়া গেল । সভ্যতার বিলোপ বলিলে এরূপ বুঝিতে হইবে 
না, যে উহার সঞ্চিত জ্ঞানরাশিরও উচ্ছেদ হইয়াছে। যে ব্যক্তি পূর্ণমাত্রায় পার্থিব 
উন্নতির অনুরাগী, যাহার জীবন কেবল পার্থিব এম্বর্য্য ও সম্পদে আবদ্ধ, সে যদি 


সভ্যসমাজের ক্রমবিকাশ ৯৭ 


ইহাকে হারায় তাহা হইলে ভবিষ্যৎ বংশীয় গণের জন্য রাখিয়া যাইবার আর তাহার 
কিছুই থাকে না। কিন্তু যে ব্যক্তির পার্থিব উন্নতির আকাঙ্খা, আত্মিক উন্নতি দ্বারা 
নিয়ন্ত্রিত, এবং যাহার আশা ও আকাঙ্থা পার্থিব সমৃদ্ধিতে নিমগ্ন না থাকিয়া, তদিতর 
আদর্শের ও অপার্থিব বস্তুর সন্ধানে ফেরে, সে পার্থিব এশ্রর্য্য বঞ্চিত হইলেও, নিজ 
অস্তরস্থ সদ্বস্তুর প্রভাবে অটুট থাকে। তাহার উন্নত জ্ঞান, তাহার এশর্য্য বা শরীর 
নাশের সহিত বিনষ্ট হয় না, ভবিষ্যৎ বংশীয়গণের জন্য থাকিয়া যায় এবং মানব 
জাতির উপকার সাধন করে । ব্যষ্টি সম্বন্ধে যাহা বলা হইল সমষ্টি সম্বন্ধে ও ঠিক 
তাহাই ঘটে। রোম এবং আসিরিয়ার ন্যায় যাহাদের সভ্যতা পার্থিব সম্পদ ও 
পরাক্রমে প্রধানতঃ পর্য্য বসিত হয়, তাহাদের উহা হারাইলে আর কিছুই থাকে না। 
কিন্তু কোনও জাতির পক্ষে উচ্চ জ্ঞানোন্নতিবিধায়িনী শক্তি জড় জীবনের 
প্রতিযোগিতায় অপেক্ষাকৃত মূল্যহীন হইলেও উহার পক্ষে নিতাস্ত প্রয়োজনীয়, 
কারণ উহারই সাহায্যে উক্ত জাতি অন্যান্য জাতি কর্তৃক জড়জীবনের প্রতিদ্বন্দিতায় 
পরাভূত হইলেও, নিজের অস্তিত্ব অক্ষুপ্ন রাখিতে পারে; এবং এ শক্তি সমগ্র 
মানবজাতির পক্ষ্যে অমূল্য, কারণ অতীত বংশাবলীর ধনসম্পন্তি বা রণনৈপুণ্য 
অপেক্ষা উহাদের উচ্চজ্ঞান বা নৈতিক উন্নতি দ্বারাই মানবের যথার্থ উপকার হয়। 

চীনের এবং ভারতের ইতিহাসে সমাজ বিজ্ঞানের এই মূল সত্যটির উৎকৃষ্ট 
উদাহরণ পাওয়া যায় । অনেকের কাছে বিরোধোক্তি বলিয়া বিবেচিত হইলেও ইহা 
সত্য যে টীনের সৈন্যবল বা ধনসম্পত্তি তাহার সভ্যতার স্বাতন্ত্য রক্ষা করিতে পারে 
নাই। উহার নৈতিক উন্নতিই উহাকে রক্ষা করিয়াছে। চীন বহুবারই বিদেশী কর্তৃক 
পরাজিত হইয়াছে কিন্তু পরাজয় করিতে পারে নাই। চীন বিজয়ী বিদেশীগণকে 
নৈতিক বলে পরাভব করিতে কখনও অকৃতকার্য হয় নাই। স্বীয় নৈতিক শক্তির 
তাহার সভ্যতার স্থায়িত্ব এত সুনিশ্চিত হইয়াছে। টারটার, মোঙ্গল কিংবা মাঞ্চু 
সকল বিদেশী বিজেতৃগণ কিছুদিন পরেই প্রকৃত প্রস্তাবে টীনের লোক হইয়া গিয়াছে। 
তাহারা সকলেই চীনের ভাষা, আচার ব্যবহার ও আদর্শ গ্রহণ করিয়া কনফিউসিয়াস 
প্রভৃতি চীন মহাত্মাগণের ভক্ত ও উপাসক হইয়া পড়িয়াছে। ভারতবধীয় আর্ধ্যাবর্ত 
তাহাদের নৈতিক উন্নতির ফলে বিজাতীয় উপকরণগুলি তাহাদের সভ্যতায় মিশাইয়া 
লইয়া উহাকে স্থায়ী ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়াছে । যখন ভারতবর্ষ তৃতীয় স্তরে 
উঠিয়াছিল তখন আর্ধ্য ও অনার্ধ্গণের জাতীয় পার্থক্য অপস্ত হইয়া, 
ইতিহাসবিশ্রুত একই আদর্শ এবং একই ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হিন্দু নামক এক নূতন 
জাতির সৃষ্টি হইয়াছিল। তৃতীয় স্তরে, ভারতবর্ষ গ্রীক, পার্থিয়ান, শক এবং হুণ 
প্রভৃতি কতকগুলি বিদেশী জাতির আক্রমণ সহ্য করিয়াছিল, এবং উহারা স্থানে 
স্থানে নিজেদের অধিকার স্থাপনেও কৃতকার্য্য হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমশঃ উহারা 
প্রনা.ব.-৭ 


পা প্রথনাথ বসু-বাংলা বঢমা পকলম 


বিতাডিষ্ড কিংথা হিন্দৃদিশোব ধর্ম সাহিত্য আচাব গ্রহ পৃব্বকিহিন্দুর মধ্যে পবিগীনিত 
ইইযাঞ্ছিল। গ্রীক নবপতি ম্বীনানডাব খুঃপুঃ দ্বিতীয শতান্ধী বুদ্ধ ধনে দীক্ষিত হইয়াছিল, 
এনং মিলিন্দ নীমে সিলিন্দপধহে নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে অনশ্থষ হ্ইযা বহিহাছেন। 
শ্ববাজ কুশান শিবরিতক্ত ছিলেন এবং তাহাধি উত্তধাধিকাঁবী কণিক্ক ও তাহা পূত্র 
হুনধ বৃদীভত্ত ছিলেন? পার্থিযান ধশেব পহলধগণ চাবিশতাব্দী ধষিয়ান্দাক্ষিণাত্যে 
একাঁধিপত্য স্থাপন কিযাচিল এধং স্র্বতোভ্ভাবে হিন্দু হইযা গডিয়াহ্ছিজী। ইহাদের 
সময হইতেই কাক্ধীনগবী হিন্দুধান্থেব একটি লীগহধন স্বর্থপ হইযা ঘহিষাছে। 
সৌকাপ্টুব শক 'অধিপতিগণ হিন্দুধন্মেব হয ত্রার্মাণ নয় বৌদ্ধ শাখা অবন্দম্বন 
কিযাছিল। 

মুসলগ্লান ধিজাঁধে হিন্দধা অনেক"স্থীনে রাজনৈতিক স্বাধীনতা হাঁধাইযাচ্ছিল, 
কিন্ত :তাহাব পবগ তাহাদৈব সমাজ ও সস্তা জীবিত ছিল, এই স্থাযিত্বের প্রধান 
কাবশ!] তাহীদেৰ টনিক ও আধাত্িক স্উন্নন্তি? উহাই তাহাদিগকে শন্দ্রাধীতিব 
ভার্ষে কী পার্ধিব উদ্নতিব প্রলোভনে ধর্ার্তব চাহদ'না ককিবাব'সাহস দিযাছিল। 
উহা 'ধে শুধু মুসলমান বিজযর্থা্প সংহাব প্রধগ' শক্তিৰ অদঅনীয বাধা সৃষ্টি 
কখিযাঙ্ছিল, তাঁতী নাইেঃসপ্রঘে মুসলমান হৃদযকে' আকর্ষণ কবিখা মুসলমান সভ্যতার 
শাসন,নীতিধ উপব কিলক্ষণ প্রভাব বিভা কৰিযাছিল1ভারতভবধী্ধ মুসলমানগণ 
প্রস্মশঃ অনেকটা হিন্দু ভাবীপত্র।হইযাছিল+তাহাদেব'অন্যধন্মীনূবাগ হিন্দুগাণেব 
দীর্ঘনিক চিত্তাৰ প্রভাবে ক্রমশঃ সংযত সংহত ইইঘাছিল, এবং মুসলমানাধান্মেব ও 
শাসনতগ্রেব উপব হিন্দুবপ্রভাধ ক্রমশ সুস্পষ্ট হইয়াছিল। 

আকববেব সিংহাসনাকোহুণ হহাতে সাহাজাহাহনঘ বাজ্যচ্যুতি পর্ষস্ত মুসলমান 
সাম্রাজোৰ উজ্ভ্বলতম কাল । আকবধ এবং তাঁহব সুশিক্ষিত সভাশদ্‌ ভ্রাতৃদ্ধষ কাইজি 
ও আবুল ফাজল বিশেষকপৈ হিন্দুতাবীপন্ন “হ্থিলেন। জীবুল' ফাঁজলফে তাহা 
সমসামধিক অর্ধেকে হিদ্দুধ মধ্যে গণ্য কিতেন'আকধধ হিদ্দুদিগোর এন 
শ্মৌহত্যাকে পার্ক বলিখা ভাবিতেন অ্রধতগোমাংসত্ভাজন দিতষধাকফিয়াছিলেক। 
আকববেধ পত্ীদেক মধ্যে দুইজন হিন্দু ছিলেন, এবং জাহাঙ্গীষ ইহাদেধ একজনৈব 
সস্তীন। জাহার্গীবেব্শটী স্ত্রীরামঞ্যে ইযটি িন্দুছিলেন' এবং সাহাজাহান ইহাদের 
ম্ধ্টএকজনেবসস্তীনন |ততীহাব ধমনীতে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দ শোগিতই'বৈশী 
ছিস। আঁকববসম্বন্ধে কহিত জীহে ষে, ভিন্সি বৈধিমাবধি হোঁম কবিতেন। শৌড়া 
মুসলমান 'ইতিহাসস্লিখক বেদেকনি লিখিয়াছের্ন -৬“হিম্দুদিগেব অনস্তুষ্ঠিব জন্য 
ভিমি নিজ-অভুত'মতানুসারেএনেকশুলি হিন্দু আটাখ১ও১ধর্বিশ্বীসশীপনাধ 
বাজদধবাঁধে চালীইযাছে্ কব ্রধনও টালাইতৈছেনাম্া কেহ €বিহ বলেন, 
আঁরুববৈধবিটৈষ জিষটাতঁ ধীজাহীববলম্তীহাকে মুসলমানখন্মাছিড়াইধীছিলৈন। 
বৈর্দীনি বলেন ধ্যান ববলোৰ সুত্যুতে বাক ঘেমনশোকির্তহুহয়াছিলেম ভেমস 


সভ্যসমানজব ক্রমবিকাশ ্‌ 


'ক্ষোনও মুসলমান ওমরাহেৰ স্ৃতুযাতে হন মাই আকববের হিন্দু প্রীতিমূলর নীতি 
গোড়া মুসলমানগণের হৃদফে যে হিংসামল প্রজ্বলিত কবিযাছিল, তাহা বেদৌযনি 
প্রভৃতি লেখকগাণেদ শ্রান্থে প্রকাশ পাইযাছে ।হিন্দু মানসিংহ, প্ঠাভবমল হ্লীব্ল 
এবং “ফীজি ও আবুল ফাজল (যাঁহাবা হিন্দুব মধ্যে গণ্য), আকবেব শ্বাবেরব ক্রোন 
মুসলমাম সম্রাট যাহা কবিতে পাবেন নাই: ইহারা ভাহা করিযাছিলনন ব্াযষ সঙ্গত 
ও উদদাব নীতিব ভিত্তি উপপকিস্থাপিতকবিযা মোগল আন্লাজযশডিয়া তলিষাছিননন। 
আরুববেব হিন্দু প্রীতিমূলকষ বাজনীতি জাহাঙ্গীর ও শাহাজাহান্তা সময়ও 
চলিষাছিল? দাবা ও গুঁবঙ্গজীবেব যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে উদাবমন্তব,ও সঙ্গীর্ণমডেক, 
'হিন্দু প্রীতিমূলক ও হিন্দুবিদ্বেষযূলক বাজনীতিশ যুদ্ধা। দাবা আকবর সতাষলম্থী 
ছিলেন এবং হিদ্?ু ও মুপলিমান মতমমূহেব সামগ্রঙ্গা করিষা' একখানি প্রস্থ চন 
করিযাছিলেন। তিনি আনেক্ষগুলিউপনিযদের পাবসাভাষাফঅরুবাদ কবিযাছিলেন। 
আকববেধ মত তিনিও বিধম্মী ধলিষা বিবেচিত হইতিন ।কথিতন্আছে মে তিনি 
সব্বদাই প্রান্মণ ঘোগী ও সন্গা'শীদেক সহিতমিশিতেন।'ভিনি ঈম্বারর মহস্মদীঘ 
মামেব- পধিবর্তে হিন্দু “প্রভূ” নাম'বাবহার ককিতেন এবং অঙ্গত্রীন্তে হিম্দিভাষায 
এ নাম খোদিত কিয়া বাখিঘাছিলেম। 
মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপিত হওযাধ হিন্দু সভতাব বাধ কোকও স্ষতিত্পাধিত 
হয় মাই। ভৃতীষ স্তবে ষে'মৈতিক উন্নতি হট্যাঙ্ছিল মুশলমাধ খ্ার্াত্ৃঞ্কার্নে তাহা 
ঘর্জীয ছিল। বাবানসী; মিথিলা“নকীপ প্রভৃতি স্থানে সং্ৃত শিক্ষা আনেফটা পুরর্বধৎ 
চনিযা আসিযাছিল। সংস্কৃত সাহিত্যেব কিঞ্ৎ ক্ষতি হইযাছিল বটে, ফরন্ত চর্গিও 
ভাষায লিখিত সাহিত্যেব অত্যাশ্চর্য্য পৰিপুষ্টি দ্বাবা সে ক্ষতিব পুবণ হইযাছিল। 
মহাবাষ্ট্ে একনাম ও তুকাবাম, উত্তবভাবভে-সুবদাসনও ভুললীদাষ্ধা্গে মুকুন্দবাম, 
কৃত্তিবাস, কাশীদাস এবংবৈধার কৰিগণ,শক্ষিখাতে তিকক্লিভেক কামবব প্রভৃতি 
কবিগণ সংস্কৃত সাহিত্য ভাগ্ডাব হইতে বত্রীহধণ-পর্বফ। হিস্দুমনী্ীগাণেব শিক্ষণ 
লোকমধ্যে প্রচাব কবিযাছিলেনঠ বাসামন্ধমান্জ, কবীর, টচৈতনাত্বনানক প্রমুখ 
ধর্মোপদেষ্টা ও ধর্মসংস্কাবকগণ জন সাধাবণেব নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন সতেজ 
বাখিযাছিলেন। 
আমবা যাহা বলিলাম তাহা ইহ্‌তৈ ঘুরমাাষ যেন দুইটি সভসন্মাজ বর্তমান 
কাল পর্যাত্ত জীবিত বহ্যাছে?"উহাদেধ মধ্যো'এক বিশ্বে? বহিযাছে 
তাহাদেব সাংসাবিক উপাদানন্রিতিকক্উগাদীনেধঅধীমকজব€ষে সত্যাসমাজগুলি 
বিনষ্ট হইযাছে, তাহাদেব মধ্যেও এক বিষযে সাম্য ছিল তাহাদেব সাংসাবিক 
'উন্নতিঘ-সাহ্বাসঅনুচিভয বাপ মৈন্তিক'উন্নভিষা উপবৈস্উঠিয়্ছিলিশাস্মী'ততঃ 
আমিকা।ষজটুকুসামাজিব তথ্য পংটাই কবিতিসমরহিইযাছিতিহার্তপথািতকস 


এইবপ মীমাংসা উপনীত হওয়া যাযা সক 'শারাব।উনও জাত ও০খশক অন্ন 


১০০ প্রথনাথ বসু-বাংলা রচনা সংকলন 


প্রথম __ যে সকল সভ্য সমাজের সাংসারিক বা ভৌতিক উপকরণ নৈতিক 
এবং আধ্যাত্মিক উপকরণ অপেক্ষা প্রবল তাহারা ক্ষণস্থায়ী। উহাদের পিচ্ছিল 
বালুকারাশির উপরি নিম্মিতি সুরম্য সৌধের ন্যায় অচিরেই হউক বা বিলম্বেই 
হউক পতন অবশ্যস্তাবী। 

দ্বিতীয় __ যে সকল ভৌতিক শক্তি সাংসারিক উন্নতি বিধান করে এবং যে 
সকল পার্থিবেতর শক্তি উচ্চ নীতি সংক্রাত্ত উন্নতি বিধান করে, তাহাদের মধ্যে 
সামঞ্জস্য স্থাপন করা এবং এ সামঞ্জস্য রক্ষা করার উপরেই সভ্যসমাজের স্থায়িত্ব 
নির্ভর করে। এরূপ সামঞ্জস্যের জন্য প্রথমোক্ত শক্তি অপেক্ষা শেষোক্ত শক্তি 
প্রবলতর হওয়া প্রয়োজন। কারণ মানব স্বভাবতঃ স্বার্থপর ও সাংসারিক উন্নতি 
বিধায়ক শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া প্রবৃত্তি মার্গেই ধাবমান হয়; নৈতিক উন্নতি 
বিধায়ক বিরুদ্ধ শক্তি অধিকতর প্রবল না হইলে তাহাকে কিয়ৎ পরিমাণেও 
নিবৃত্তিমার্গে লইয়া যাইতে পারে না। এই সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে সামাজিক 
জীবনে যে জ্ঞানে সামরিক রাজনৈতিক বা আর্থিক কার্যপটুতা সাধিত হয় তদপেক্ষা 
যে জ্ঞানে উচ্চ নৈতিক উন্নতি সাধন করে তাহার সার্থকতা অধিক । হিন্দু মহাত্মারা 
সমাজ বিজ্ঞানের এই মূল সত্যটা সম্পূর্ণ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন । উচ্চ নৈতিক 
উন্নতিই যে জ্ঞানানুশীলনের মুখ্য উদ্দেশ্য তাহা তাঁহাদের জীবনে ও সাহিত্যে 
বিঘোষিত। তাহারা সাধারণতঃ এঁহিক বিষয়ে বীতশ্রদ্ধ ছিলেন এবং আশ্রমের 
নিজ্জনতায় দরিদ্র ভাবে থাকিতে ভালবাসিতেন। গীতাতে সাত্বিক জ্ঞানের উদ্দেশ্য 
এইরূপ £- 


সব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে। 
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্তিকম্।। 
সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বাস্তি ভারত। 
কুর্য্যাদ্িদ্বাং স্তথাসক্তশ্চিকীফুলেকিসংগ্রহম্। | 


জন সাধারণের মধ্যে প্রচলিত চাণক্যশ্লোকেও এরূপ £- 
মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ। 
আত্মবৎ সব্রবভূতেষু যঃ পশ্যতি সপগ্ডিতঃ|। 
ধনানি জীবিতষৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ। 


ভগবদ্গীতা, ধর্মশান্ত্র, মহাভারত, রামায়ণ, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ হিন্দুমনীবীদের 
উচ্চনৈতিক আদর্শের ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। গীতার কয়েকটি মাত্র শ্লোক 
উদ্ধৃত করিলেই তাহা প্রতীয়মান হইবে __ 


সভ্যসমাজের ক্রমবিকাশ ১০১ 


কন্ম্মণ্যেবাধিকারঙ্তে মা ফলেষু কদাচন। 

মা কর্্মফলহেতুভূর্মী তে সঙ্গোহস্ত্কর্মণি।। 
কম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ। 
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্‌ কর্তৃমহসি| 
লভত্তে ব্হ্মনির্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ। 
ছিননদ্বৈধা যতাত্ানঃ সব্বভৃতহিতে রতাঃ।| 
সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি। 
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সব্র্বত্র সমদর্শনঃ|| 
মুক্তসঙ্গোহনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ। 
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোনির্বিকারঃ কর্তা সাত্তিক উচ্যতে || 


সমাজতত্বের আর একটি গুরুতর বিষয়ে আমাদের মহাপুরুষদের অভিজ্ঞতার 
পরিচয় পাওয়া যায়। তাহারা বিলক্ষণ জানিতেন যে সমাজ যতই কেন উন্নত 
হউক নিন্নস্তরে উহারা অবস্থিত। অধিক সংখ্যক লোক জ্ঞানমার্গে বিশেষ অগ্রসর 
হইতে অক্ষম। তজ্জন্য উহাদের পক্ষে ভক্তি ও কর্ম্মমার্গ নির্ধারিত করিয়া 
পঞ্চমহাযজ্ঞ ও বিবিধ ব্রতাদি বিধিব্যবস্থা দ্বারা উহাদিগকে সব্্বভূতহিতমূলক 
উচ্চনীতিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্ধ্য এবং রামানুজ, রামমোহন 
রায়, দয়ানন্দ সরস্বতী ও পরমহংস পর্য্যন্ত আমাদের সমাজসংস্কারক মহাপুরুষদের 
মুখ্য লক্ষ্য ছিল _- পথভ্রষ্ট ভারত সত্ত'নদিগকে আমাদের প্রাটীন এবং প্রশস্ত 
নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পথে কি করিয়া আনা যায়। তাহারা বেশ জানিতেন যে 
উন্নত সমাজের সুখ এবং স্থায়িত্ের প্রধান উপকরণ ব্যষ্টিতে ব্যষ্টিতে এবং সমষ্টিতে 
সমষ্টিতে অবিরাম সংগ্রাম নহে, এরূপ সংগ্রাম হইতে বিরত; শারীরিক বল নহে, 
আত্মিক বল; জিহীর্যা জিঘাংসা এবং যুদ্ধের ও লুষ্ঠনের প্রবৃত্তি নহে, সব্ব্ভৃতহিতাকান্থা, 
স্বার্থত্যাগ, ন্যায়পরতা এবং পরোপচিকীর্া। 


(১৯১৬ -যশোহরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের নবম অধিবেশনে 
বিজ্ঞান শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসুর অভিভাষণ। 
__ অনুবাদক জীতেন্দ্রলাল বসু।) 


সভ্যতারাস্তর ও-যুগ 


পশ্দিণিব সহিত মন্মুষযব শারীরিক সাদূশ্য অতি ঘনিষ্ট পওর ও মনুষ্ে 
গহ্যন্ত্র সব্বাতাভাবে এবই উপাদানে গঠিত। উচ্চশ্রেণীস্থ ঝানঝদেহে প্রত্যেক পেশী 
প্রাত্যক শিবা ও প্রত্যক অস্থি যে প্রথায় সন্িরিষ্ট, মনুয়দেহেও ইত্রঝ অবিকল 
সেই প্রথাষ সনিবিষ্ট হইযাছে। অঙ্থিস্হ্থান বিদ্যার দিক্‌ দিয়া (808100110011)/) 
(দখিতে গোল, নিনঅর্ণীস্থ বানরের সহিত উচশ্রেণীস্থ বানযের ( সন্মক্ষউচ্চশ্রেণীস 
বানাবব সহিত মনুষ্যেব সম্বন্ধ তদপেক্ষা অনেক নিকট। চিত্তবৃত্তি বিধযেও কতিপয 
র্ঠ শুর সহিত মানুষের বিল্ক্ষণ সাদৃশ দেখা যায়। মেহ, হিংসা, ইঈর্মা, ভয বা 
সমস, কতকগুলি পশুকে ষেমনুআছে, মনুযযব্দ্ূযেও €সইবাণেই বিদ্যমান! কিনতু 
ক্ত্কগিলি গুরুতর রিষন্ত্রে মনুষ্যে ও পশুতে তাবতম্মু ₹ুক্ষিত সুয। 

প্রথম ₹- প্রাণিভত্ববেত্বরা এখন একবার স্বাকাব্ করিতেছেন যে, উভয়ের 
মরেহু বিদমান একই শক্ষির সাহাযো মানুষ ও পঞ্ড চিন্তা বারি থাকে! বিশু 
দ্রমিকে-খাওয়া সায় তরি মতুদূর প্রাটীন্নবালেব,কোনও নিশ্ছিত রূতাত্ত অবগত 
হওয়া যায় ঘক়ষ হইতিহ পদের আপক্ষঃ মন্যু্যব বুদ্ধি এ পরিপুষ্ট যে 
উ্জাদেব ধো তুলুলাই হয় ন্থা। দীশক্তি যুস্ধন্ধে মনুষ্মে ও. শুতে বির প্ুভেদ, 
এবং/হালীভেদেব সামগ্জষ্য কন্সিতে পরে, এতদুভয়েখ অধ্াবৃস্তী এমন; কোনিও 
ভ্টবানওগ্যাবিস্কৃত হম ব্যাইি। কি অভিারার(বেগামও1 ০%108919) বুদিবৃত্তির 
প্রিচান্থক-ুয়, অহা, হইন্তে তুলিকে হইবে এয আমূদিন প্রতর আনেক মার 
(7819185না৫8)রীরুল যেনমরেব্যচ লশুর অথেক্ষণ শষ ছিল তাহা গে, 
তাহাব আধুনিক কি সভ্য, কি অসভ্য সকাল রঃশধরণতণর তুলনায় নানও বংশে 
নূন ছিল না। (লা শাপেল ও স্যান্তেব নবকপাল সমূহে মস্তিষ্কাধাবেব পবিমাণ 
এপ নচিক্ষিনক্রোরীভান্গলেরকওপাশাক্রায্েগ্রা কপাল সমূহেব ১৫৯০ 
হইনতিভাক১তচপর্থাতদাযাধিবালিগাপধান্মর্তিকাধাঁবৈব নিন্নতম পবিমাণ ১৫৫৮ 
থরন্সীস্ামিশিতেসবচ্ুন্টচচ, পশ্চিম আফ্রিকাব নিগ্রোগণেব ১৪৩০, এবং 
ট্যাস্মানিযাবাসিগণেব ১৪৫২,টনিপার্ড এই পবিমাণগুলি দিযাছেন। ১৯১০ সালেব 
জিওলজিকাল সোসাইটিব সান্বংসবিক উৎসব সভাব ব্তৃতায অধ্যাপক সোল্লাসে 
বলিযাছেন --“এ কপালগুলি এই তথ্যেব নির্দেশ কবিতেছে যে ফ্রান্সেব আদিম 
নিবাসীবা মস্তিষ্কাধাব বিষযে সভ্যতম মানব অপেক্ষা উপবে বৈ নিম্নে ছিল না।” 


সভ্যতাৰ স্তব"ও যুগ ১০৪ 


দ্বিতীঘ --আ', দ্য কাতক্নফাজ প্রমুখ কনতকণ্ডলি গ্রনঘাতত্ভ্তব মাতদইটী বিশেষ 
লক্ষণ '্বাবা মমূষোর ও পশুঘ মধ্যে সম্পূর্ণ পার্থক্য মিদর্ষিতি হয _-(১) আধ্যাত্মিক 
বৃত্তি---যাহা দ্বাৰ/ম্মান্ধ অলৌকিক জীরেয় ও ভবিষাৎ জীবনের উপব বিশ্বীস কবে, 
এবং(২) নৈতিক জ্ঞাম, ঘন্বারা মনুষ্য লাভের গুশারীবিক সুখদুযাখৈকঅনতীত নৈতিক 
উন্তরুর্ষ বাঁন্সপক্কর্ষ বুঝিতে থাকো পপশুযের মধ্যে এই দৃই-্শক্তি অনুবোবহাতও-দেখা 
যায না। আদিম মানবেব এবং তাহাব সমতুলা আর্ধনিক অসভা জাতিগাণেব মধ্যেও 
কিন্তু এই দুই শক্তি থাকাব প্রমাণ পাওযা যাধ। ফবাসীদাশ ।ষ কতিপয় আদিম প্রস্তবণের 
ন্ধকফ্কাল পাওয়া গিয়াছে ভাহা হুইতে জানা গিষাছে ফে মতরাক্তিকে তাহাক অন্ত্রাদিব 
সহিত সমাহিত কবা হইযাছিল, এবং মন্ততঃ একটি মৃতব্াক্তিব সহিত তাহাৰ অস্ত্রাদিক 
অভিবিক্ত একটা; বাইসনের জন্ডঘাঞ বোধ হয মুক্তাঙ্থাব ভোজের উদদদনো দেওয়া 
হইযাছিল। নবপ্রস্তব যুগেঘ মনুষা গণ শ্লতিব সমাধিব উপর আকিটা-আস্ত পাথরের 
স্মৃতিততিস্ত মির্ঘ্মাণ কবিত এবং মৃদ্াত্মারেজার কবিবারউদেশেচসমাধিন ভিতধ ন্তরশস্ত, 
মৃৎপাত্রাদি গ্রবং অলঙ্কাঘ নিক্ষেপ কবিত। 
গৃথিবীব কোমস্থানেই এখমও এমন কৌন জাতি ছি 
যাহাব একেবাবে কোনও ধর্ম নাই: ফতকগুলি অসভভ্ুমভিকধন্মবিশ্াস তদা পক্ষ 
সভ্যতাঞআনেকিউচ্চততরে অবহিত জাতিব ধন্মসিিধ সহিতস্চ্ছক্দেউপমিও হইতে 
পাবে। নিশ্মপদস্থ হু গেবপ্রাধ উপর স্থিত বিশুদ্বা-জাত্া গবমেশ্বাবেক ল্যিথে' 
টাহিটীযগপেরসস্পষ্ট ধাবণা “আছে। াহাদেষ একটি গানেন আরম এইবপ" ১ 
“নি ছিেন, তাহাব মর্ম টাফাটাআ- তিমি অনস্তে ছিলেন, পৃথিতী ছিছী নউঙ্র্গ 
ছিল দী, মানুষ ছিল.না ।” আবি একটি গান বলিতেক্ে ১ *মিহীনিযামকট্যায়াবোতআ' 
পৃথিবীর আস্টা, _-তাঁহাব পিত্ত আই,রিংশ নাই ?আল্াগক্ইঅদিগেবও সিংলোর্ষে 
বেডস্কিনদিগেব ধন্মমিতও উচ্চাঙ্গেব। (আ, দ্য কাৎব্ফাজ প্রণীত "ন্মনযাজীতি' 
[)11811-97৩16৩1 ১৮৮১ সীল ডন 8৪৮৬ পৃ আর্ধীজীতিক পৃধ্ধপুকষ 
প্রোটো: এরিখনগণ র্তমন অভ্ঞভীতিগাণব'অভ অধন্থীতেইছ্বাঃ পি অর্থাৎ 
আকাপপিতাকে জুপ, জুপিটাব্)পরধীন দেবতা বলিযটউপাসমা কধিত '্জর্চীজাতিক 
প্রাটীনত্ কীর্তি খগ্ধেদেটইকোকল ভিবেকআদি বশী হইযা্ছেণ। 
 সহিটিষ্ী মনৃষ্যউত্তবেস্তাধাপর্ধাঁলেইএথনাদ্বীকাব করঘিিছেন ধৈ'অসভ্যঞাতিবা 
নৈতিক জ্ঞান বিবহিত নহে। অতি হ্ীনান্্সম্ডাজভিদিব ভিতরে 'সঞ্ক্তিজ্ঞাম; 
মমুষ্যজীবমেক প্রতি সমাদর অং জীতুমিরধ্যাঈবোধ সআছেইহা এখমন্বীকৃত। 
এমন চীনগা অসভ্য জাতি বিয়যঅনিযাযমাহত্াহাবা উঠার্ঘ শভভ্যাকেঅম্যাৰ 
ভীথেআভিতও খাহাটোধ জন্দবিষ্তব ধর্ভান্বনাহ্া্কিতিপধন্উরতন্জীত্তিবা ভাখা হইতো 
জীনা বাধ ধেঃজসভ অবহ্হতিহ তাহাদের স্র্বপূব্বীগণ্েক পরিস্পিতিবণ্ভঞাসামাষত 
পবাযণতা ও সবলতাব ধাবণা ছিল। চীন ভাষায ইহাঘিকউদহধগমিলিধে দক খর্থা্ 


১০৪ প্রমথনাথ বসু-বাংলা রচনা সংকলন 


সাধুতা বোধক শব্দটা “আমার” ও “মেষ" এই দুইটি কথার সংযোগে সৃষ্ট, স্বত্ব বোধক 
চো শব্দ নিজের ও “মেষ এই দুই ভাগে বিভক্ত, এবং পরীক্ষা দ্বারা সুবিচার 
বোধক 759878 (ৎসীয়াং) শব্দ ইয়েন (০7) ও ইয়াং (*০172) - মেষের কথা 
বলা এই দুই শব্দ যোজনা দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। এই সকল কথা হইতে জানা যাইতেছে 
যে চীনগণ যখন নিতাত্ত হীন গ্রাম্য অবস্থায় ছিল তখনও তাহাদের সম্পত্তির, ন্যায়- 
পরায়ণতার ও সরলতার জ্ঞান ছিল। 

এইরূপে মনুষ্যের তিনটি অবস্থা হয় ৪ 

প্রথম __ পাশবিক অবস্থা __ এই অবস্থায় শরীর ও চিত্তবৃত্তি বিষয়ে পশু 
হইতে মানুষের পার্থক্য বুঝা যায় না। 

দ্বিতীয় __ মধ্যাবস্থা _ এই অবস্থায় মনুষ্যের বৃদ্ধি বৃত্তির আত্যস্তিক পরিপুষ্টি 
সাধিত হইযা তাহাকে পশুজাতি হইতে পৃথক করিয়া দেয়। 

তৃতীয় __ বিশিষ্ট মানবাবস্থা __ এই অবস্থায় মানবের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক 
বৃত্তিগুলি তাহাকে পশুজাতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয় এবং এই বিচ্ছেদ এত 
সম্পূর্ণ যে কোনও কোনও প্রাণীতত্ববিদগণের অভিমত যে তদ্বারা মানবজাতি 
মনুষ্যসৃষ্টি বলিয়া এক বিশেষ সৃষ্টির দাবী করিতে পারে। 

এখন পর্যস্ত পশুর ও মনুষ্যের মাঝামাঝি কোনও জীবের সন্ধান পাওয়া যায় 
নাই। যদি কখনও পাওয়া যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে তাহাদের মস্তিষ্কাধারও 
মনুষ্যের ও পশুর মাঝামাঝি এবং তাহাদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শক্তির বিকাশ 
হইতে আরম্ত হইয়াছে ₹- অস্ততঃ ডারউইন তাহার “মনুষ্যের আবির্ভাব” ৫)৪- 
5০97০011181) _ ৪র্থ পরিচ্ছেদ) নামক গ্রন্থে কতকগুলি পশুতে এ দুই শক্তির 
অঙ্করাবস্থায় থাকা সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তদপেক্ষা এ কথা অনেক পরিমাণে 
নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। 

মানব ভ্রাণের পরিণতির ক্রমের মধ্যে যেমন হীন হইতে শ্রেষ্ঠ মেরুদণ্তী জীবদেহ 
পরম্পরায় মনষ্যের ক্রমাভিব্যক্তির পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনিই 
তাহার জীবনের বিকাশ পদ্ধতিও বোধ হয় পরবর্তীকালে তাহার উন্নতির ক্রমের 
উদাহরণস্বরূপ । বাল্য ও পৌগণ্ডে তাহার পাশব প্রবৃত্তি সকল প্রবল থাকে; এই 
সময়ে চিন্তার পাণুর ছায়াপাতে তাহার মন অসুস্থ হয় না। প্রৌঢত্বে বুদ্ধিশক্তির ও 
বার্ধক্যে তাহার আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ হয়। 

সকল অসভ্যজাতিকেই সম্পূর্ণ পরিপুষ্টি লাভ করিতে হইলে এ সকল অবস্থা 
উত্তীর্ণ হইয়া আসিতেই হইবে । একজন তেজন্বী ও সুখান্বেষী যুবকের কাছে বৃদ্ধোচিত 
বিজ্ঞতা ও পারত্রিকতা আশা করা যেমন অসঙ্গত, কোনও নবোখিত ও তেজোদৃপ্ত 
সভ্যজাতির নিকট প্রাচীন ও পরিপক্ক সভ্যতাসুলভ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের 
আশা করাও সেইরাপ অসঙ্গত। 


সভ্যতার স্তর ও যুগ ১০৫ 


সভ্যতার প্রথম স্তরে মনুষ্য সমাজ তাহার পাশবিক জীবন লইয়াই ব্যস্ত থাকে; 
এইজন্য লুষ্ঠনবৃত্তি তখন স্বাভাবিক । এ অবস্থায় আত্মা জড়ের অধীন, এবং তখনকার 
সভ্যতাও জড়ানুগত। যে সকল শিল্পের দ্বারা জীবনের সুখস্বচ্ছন্দতা, সুবিধা ও 
বিলাস বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ শিল্পই এই সময়ে আবিষ্কৃত ও পুষ্ট হয়। এই সময়ে 
বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন, ইন্জ্িয়পরিতৃত্তি এবং জীবনের পাশব প্রয়োজনের চরিতার্থতা 
কিংবা চিত্ববৃত্তির আলোচনা প্রভৃতি কার্য প্রযুক্ত হওয়ায় কবিতা, সঙ্গীত, ভাক্কর্য্য, 
চিত্রাঙ্কন ও স্থাপত্য প্রভৃতি কলাশিল্পের বিকাশ হয়, এবং এই কারণে সভ্যতার 
প্রথম স্তরকে কলাশিল্পের স্তর বলা যাইতে পারে। এ স্তরের সর্ব্বকালেই শিল্পকলাগুলি 
বস্তৃতন্ ([২981191০) হইয়া থাকে; তাহার অতিরিক্ত কিছু আশা করাও যাইত না। 
এ সময়ে দর্শনশান্ত্র একেবারে নাই, জ্যোতির্বিদ্যা ও যন্ত্রবিদ্যা (0৮1601917195) ভিন্ন 
অন্য কোনও বিজ্ঞান উন্নত হয় নাই। জ্যোতিষ্কমণ্ডলী মনুষ্যজীবনের উপর প্রভাব 
বিস্তার করে। এই বিশ্বাস হইতে জ্যোতিষশান্ত্র এবং কলা ও শিল্পের সহিত ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক থাকার জন্য যন্ত্শান্ত্র 11০০1101193) অনুশীলিত হইত । ধন্্ম অনেক পরিমাণ 
বস্তুগত, এবং প্রধানতঃ প্রাকৃতিক শক্তিপুর্জের ও রণনৈপুণ্যের জন্য প্রখ্যাত শূরবৃন্দের 
উপাসনায় পর্যবসিত ছিল। ধন্মভাবের প্রসার ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু আত্মিক উন্নতি 
বড় বেশী হয় নাই। ইন্দ্রজাল, মোহিনীবিদ্যা ও ডাকিনীবিদ্যার বিশ্বাস প্রবলভাবে 
বিস্তৃত ছিল। যে সমাজ অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন, এবং পাশব-বল যেখানে উচ্চতম 
সমাদর লাভ করিত, ও জনসাধারণ ইন্দ্রিয়সুখ ভিন্ন অন্য সুখের সন্ধান জানিত না, 
সে সমাজে নৈতিক বুদ্ধির বিশেষ পুষ্টির আশা করা যায় না। 

সভ্যতার দ্বিতীয় বা মধ্যবর্তী স্তরকে বুদ্ধিবৃত্তির বা মানসিক উন্নতির স্তর বলা 
যাইতে পারে । তখন আর আত্মার উপর জড়ের প্রতুত্ব থাকে না, যুক্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত 
হয়, এবং নিয়মের সাম্রাজ্য ক্রমশ বিস্তৃত হয়। তখন মানবজাতি কেবল তাহার 
পাশবজীবনের জন্যই ব্যস্ত থাকে না, তাহার জীবনানুভূতি প্রশস্ত হয়; সে প্রাকৃতিক ও 
আত্মিক ঘটনাবলীর কারণ ও নিয়ম অনুসন্ধান ও আবিষ্কার করিতে প্রযত্ব করে। 
এইরূপে বিজ্ঞান ও দর্শন উৎপন্ন হয়। প্রথম স্তরে শিল্পকলার যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে 
তাহা থাকিয়া তো যায়ই, বরং অনেক সময় তাহার পুষ্টিও হইতে পারে। কিন্তু ধীশক্তি 
শিল্প বিষয়েই নিমগ্ন না থাকিয়া এমন সকল বিষয়ের চর্চায় নিযুক্ত হয় যাহাদের সহিত 
লাভের বা মনুষ্যের পাশবপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার সহিত কোনও সম্পর্ক নাই। কলাবিদ্যা 
অনুকরণ ও বাস্তবপ্রিয়তা ছাড়াইয়া সেই বিশুদ্ধ (018551০) অবস্থায় ওঠে, যে অবস্থায় 
জড় ও আত্মার মিলনের মধ্যেই সৌন্দর্য অন্বেষিত হয়। কবিত্ব তখন অর্সভ্য শূর ও 
দেবগণের রণকৃতিত্ব ও প্রণয়-সাহসিকতার বর্ণনা ছাড়িয়া তখনকার মার্িতিবুদ্ধির ও 
নৈতিকজ্ঞানের উপযোগী নাটক, মহাকাব্য ও গীতিকাব্য প্রণয়নে ব্রতী হয়। সমরপ্রিয়তা 
ও লুষ্ঠনাসক্তি প্রশমিত হইতে আরম্ভ করে। এ স্তর যত অগ্রসর হইতে থাকে ততই 


১৩৬ প্রমথনাথ বসু বাংলা বনী সংফলন' 


জনসাধারণ পঞ্চখবালেব অপেক্ষা ধিজ্ঞতা ও জ্ঞান সমাদব কঘিতে শেখে; পরবর্তী 
স্তাবে অপেক্ষা মন্ষাত্ ও আত্মসংঘম কাডিযা যাষ। প্রথম স্তধ ভগবৎ সম্বন্ধে হে 
মনৃষ্য ফেচ্্ীভূত ধাবণা ছিল, ভাহাব সহিত এ স্তাষেব যুক্তিমুন্স প্রকৃতিব সঙ্গতি হয লা। 
শিক্ষিত শ্রেণী হধ নীস্তিকতাব নধ অজ্ঞানতীবাদদব (01109101571) কিম্বা কেমি না 
কান আথঘবেক একেম্বববাদেষ পক্ষপাতী হইযা প্াড। এই শ্রেণীব শ্রভীব আত্ঞ ও 
অশিক্ষিত শ্রেণীষ মধ্যে বিস্তৃতি হইযা তাহাদেবও মতেব পকিবির্তন সম্পাদন কবে, এর্খং 
তীহ্রাদেব জীধনে ইন্্রজাল গোহিনীবিদ্যা বা ডাকিনীবিদযব প্রভাব একেবাকেতিবোহিত 
না হইলেও, প্রত কমিযা খ্বাষি যে না থাকাবই'মধ্য দাডাযা ৯ 

ভৃতীষ স্তবে পাশব জীব অপেক্ষা আধ্যান্তিক জীবনৈব প্তি,বাহাজীবন অপেক্ষা 
আভ্যপ্তবিক 'জীবমেধ প্রতি মানুষেব দৃষ্টি অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হয। এরই সম্্যে 
লৌফসকল ঘহির্জগতৈব পবিবার্ত অন্তর্জগাতে, এবং আত্মতৃপ্তি ছাডিযা আত্মসংযামে 
সুঁথেব সঙ্গীন ককে। যে সব শিল্পকলা শবীবেব সথ ও বিলাস বিধান ফাবে চিত্তালীল 
ব্ক্তিধা সে-সকলেব প্রতি বড একটা মনঃসংরোগ ফরেন না । উন্নত শ্রেণীর কাছে 
ধন্ম সম্পূর্ণ পে মানসিক দ্যাপাব ইইযা পে, এবং অশিক্ষিত শ্রেণি মধ্যেও কতকটা 
এইঘাপই হ্য। উন্নত শ্রেণীব লোকেবা স্বার্থ দমন ও পবার্থপবতাকে জীবনেৰ 
নিষমস্বর্ধপ কবিযা লনা স্বার্থত্যাগ ও দযা আভূতপবর্ধ প্রসাব লাভ কবে। থে 
সম্মব্সিযতা দ্বিতীয স্ব হছতেই ক্ষীণ হইতে আবন্ত ফবিধাছে তাহা এখন অধ্যাা 
পথেৈউন্নতব্যক্তিদেব মধ্যে অকৈবাবে লুপ্ত'হইযা ধাধ। পার্থিব, মানসিক'ও নৈতিফ 
উন্নতিবিধাযিনী শক্তিপুঞ্জেব মধো 'সামপ্ীস্য সাধনেব 'চৈষ্টা লক্ষিত হয,'এবংসম্মাজে 
চাখ্ুল্য 'অপৈক্ষী একো লক্ষণ অধিক মীত্রীফ ফুটিযা উঠে! আশ্ীবা যৈ তিনটি 
সঁধেব থা বলিলাম ইহাদেৰ সমষ্টিকে মানর্বৈবউন্নতিব এক খবকটি যুগ বলা খীধ? 
এই উন্নতির্ধাইতিহাসকে ভিন'যুটগে বিক্তত্কবা সবিধাজনকাণ প্রথমখুশোব'অস্তিত্ব 
্ীষ্টপূর্ধ্ষষ্ট সহ শতাব্দী হইতে জীবন্ত কাবিধা শীষ্টপুরধ্ব দুই সত্ব বসব পথ্য? 
এই ঈম্টরর্ধ মধ্যইমিশব; ধ্যাবিলন ও চীমেধ প্রাথমিক সভ্যতার ইর্ভিবৃত্তও পাওয়া 
যাইবে তবিতীরধ খুব অস্ত তীমুমানিক পৃঃ দুইইন বইসকীহইতে সাতশিত 
বীয়ীঝ পর্যতি। ইসমত অটো মিশব ওচীনেধ অধব্তী সমতা প্রবঠভীবতবর্ 
শইব্থীনৈ মিঃ বপুব সহিত আমির সউদ্বৈধআীঙেভাবতীধ সভাতীকৌ এতী 
পষ্টান্ব্তী কবিষধি কৌন ইতুম়িহ বসুমিটেশিকর্ধেনমাইনএ জিলা বশ জীপ 
বোম; গরসিবিষাট ফিনিসিধ ও পাবসীলেজীব সভাভীক উত্থান ইখ/আগবাখন 
তৃতীয় যুগেই খুলা উঠউরীষটানিজীবউহইযছে। আধুনিকছউবোগধি খোইাট 
পাটা বলা খাব্যিসাতাব উদান-াউতি অসুর খতন ধর্টনী। প্রতীক 
ধুসইকৌনওাতকানজীতীধধা বাজনৈতিক বলা দ্বীধাসৃচিতত্্যাঙ্েন 
অরনধিবাঁবরবেইিস্িদিশিকিগণ কতৃক দিশবূীন্ভীধা ওচার্মেক দিন নিধাসিগলিব 


সভ্যতার স্তব € যুগ ১০৭. 


পরাজয় হইতে প্রথম যুগের সুত্রপাত। এই যুগ প্রধানতঃ সিমীষ আধিপত্যের কাল। 
সিমীষ অথবা মিশ্রিত সিমীয়, চীন ভিন্ন তথনকার সমগ্র সভ্য জীতিক উপর আপন 
প্রভাব বিস্তৃত করিষাছিল'। দ্িতীষঘুগের প্রথম ক'ঞএক শতাব্দীতে এঁক-চীন-ভিন্ন 
অপব সকল সভ্য জাতির মধ্যে সাবু বিনিমযার্থ ব্যারিলোনীয় ভাষা ব্যবহৃত হইত ! 
এই সমহে আর্য জাতির আবির্ভাক; এই জাতি দ্বারা সভ্যতার যে রিমাণংপুষ্টি 
সাধিত হইয়াছিল তেমন ইতিপুবের্ব আর কখনও হয় নাই। 

৷ আর্য জানির'আদিম নিবাস সম্বন্ধে এখনও ভাঙ্কা-তুত্তৃবিৎ শু প্রত্রতর্তবিদগণের 
মধ্যে মতদৈধ আছ্ছে। প্রায় দুই সহস্র তিন শত হীঃ পুঃ অব্দে ব্যাবিলোনীয়ার খাযুরাবির 
স্মষে, আর্াজাতির এক অংশ ব্যাকট্রিয়া ও পরব্রধ ইরানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল! 
এইরূপ সিদ্ধান্ত কবিবার কতকগুলি হেতু আছছে। ইহ্থারই আর একতঅংশ আমুয্ানিক 
খীঃ পৃঃ দুই সহত্র বৎসরে ভারতে প্রবেশ করিয়া তত্রত্য অসভ্য আদিম 'নিবাসিগ্ণণকে 
জঘ-কবিষা ভাহাদের উপর আধিপত্য স্থাপন কবে ভোরতবষয়িআর্কাদিগের ভারত 
প্রবেশকাল্স সম্বন্ধে হাই সাধারগ মত। অধ্যাপক জ্যাক্ষবি ও অন্যান্য নণ্তিতগণ এই 
ঘটনণকেঘীঃ পু ৪০০০ অন্দ অথবা তদপেক্ষা আরও প্রাটানকীঁলে লইয়া যাইবার 
পক্ষপাতা)।মিটানি নামক আর্ধযজাতিব আর এক শাখা প্রায় খ্রীঃ পৃঃ ১৫৮৮ আবন্দে 
এসিয়া মাইনরে প্রাধান্মলাভ করে ।(এসিয়া মাইনবের বোঘাজকিয়ে 03০21821891) 
নামক স্থাকে শ্র.পুও ১৪০০ অন্দর এক উৎকীর্ লিপিতে দেখা যায় য়ে বৈদিক 
দেবতা মিত্রাবরুণ ইন্দ্র ও নাসত্য উদ্বোধিত হইয়াছেন (রিয়েল এপিয়াটিকা সোসাইড়ির, 
পত্িকা'অক্টোবর ১৯০৯, ৮৪৬ পৃঃ ও জুলাই ১৯১০, ১০৯৬ পুত দ্রস্টব্য )। আর্যজাত্ির 
জহাদের স্থান অধ্রিকার করে এবং ইহার্দের চতুর্থ অথবা রোমক শাখা অপেহ্মাকৃত 
সভ্য উন্নীসকানদিগকেপেরাজিত কয়ে ।অনুমান ২০৮০ ঘ্রীঃ-ুঃ অন্দে জীকুসো-নামর 
একি অর্সভ্য জাতি মিসর আক্রমণ করিয়াতথাকার রাজবংশ ধ্বংস কিয়া সেখানে 
আধনাদের ঘাজবংশ প্রতিষ্ঠা করে ।খোমুরাধি ও-তীহার বংশীধন্গণেরস্সীমর বাহার 
১৮০৮ আবে ইলাম পর্বত হইত 'ঈসাগত 'ক্যাসীইটিস্‌ নাঈর্কংএক' অসভ্ঠাজাতি 
কর্তৃক বিজিত হয়ও ক্রমশ এই মাক্রাজ্য বিচির হইয়া পড়ে,এধং ইহারখ্্বংসাফিশেষ- 
হইতে এ্লিরিয় নামবদ্প্রক নৃতর্ন আমজ্যিউষ্িতহয়।্রকমাত ভীনদেশেঅতি-লীমীম্যৎ 
উপদ্রবের লহিত রাষ্ট্রকিিব ঘটিয়াছিলচরখনৈ ন্যমীধিক ১৪৬৫ হী পুঃন্জ্ৈবিসেই 
দেশেরইমাদবংশ ইয়ায়ু কর্তৃক স্থাপিত রাজধংশকে উচ্ছিন্:করিয়া তহস্থলাভিযিষ্ 
হয়[পধজ্জা ষ্ঠা ধান্দা পরর্না 56191) জীতিপু্জ দ্বারাএমি সাক্ষাজ্যা তায় 
সম্তিসওদ্অস্টমস্ঠীস্টান্দে আঁরব্টা জাতির 'জাক্রিত্; সীরিয়া,সপারহ্য-ও, ভারতিধর্ষে 
প্রকেকাআমুধানিক ঘিষ্ঠ মন্তাক্দীরুমধাভাঙ্গোটল্টেকদাণবন616০)কর়্ীকন্ীফিপিওরা' 


১০৮ প্রমথনাথ বসু-বাংলা রচনা সংকলন 


বিজয় এবং নবম ও দশম শতাব্দীতে পেরুতে ইনকাগণের প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠা আমেরিকার 
টল্টেক পৃবর্ব এবং ইন্কা পূর্ব সভ্যতার ইতিবৃত্ত এখন পর্যন্ত যা পাওয়া গিয়াছে তাহা 
অত্যন্ত অনিশ্চিত। এই দুই সভ্যতা বোধ হয় দ্বিতীয যুগের। ইন্কা ও টল্টেকগণ ও 
তাহাদের উত্তরাধিকারিগণ, টেক্স্কিউকাসগণ ও আজটেকগণ আধুনিক ইউরোপীয় 
সভ্যতার প্রথম স্তরের সমসাময়িক; তাহাদের সভ্যতার প্রথম স্তরে বেশ উন্নতি সাধন 
করিয়াছিল) প্রভৃতি ঘটনাবলী হইতে মানব - সভ্যতার তৃতীয় যুগের সূচনা। 
সমাজতত্তের জটিল রহস্যাবলীর উদ্ভেদ করা সবরবদাই অতি কঠিন সমস্যা । 
এই সমস্যা আবার দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগের ঘটনাবলী সম্বন্ধে কঠিনতর. কারণ এ 
দুই যুগ পুবর্ববর্তী এক কিম্বা একাধিক যুগের ফলের সহিত মিশ্রিত হইয়া আরম্ত 
হয়। তৃতীয় যুগে ইহা গৃঢ়তম। যদিও পূর্ব পুরর্ধ যুগের সভ্যতা হয় নষ্ট, নয় স্থিতিশীল 
হয়, তথাপি তত্তৎ যুগের ফলগুলি অনেকাংশে রক্ষিত থাকে। যদিও বৃক্ষগুলি মৃত 
কিম্বা ফল প্রসবে অসমর্থ হইয়াছিল, তাহা হইলেও তাহাদের অনেকগুলি সবীজ 
ফল রহিয়া গিয়াছিল এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে আবার অঙ্কুরোৎপাদনক্ষমও ছিল। এই 
সকল কারণে, অর্থাৎ বাহিরের ও ভিতরের নিন্নস্তরের ও শ্রেষ্টস্তরের সভ্যতার 
মেশামেশি হওয়ায়, এই সকল বিষয়ের সুমীমাংসা করা বা ভেদ-নির্ধারণ করা অত্যন্ত 
দুরূহ। আরব্যগণ যখন রণোন্মুখ ও জড়ের ভক্ত ছিল সেই সময়ে তাহাদিগকে 
জোর করিয়া জনৈক অসাধারণ প্রতিভাসম্পনন এবং অলৌকিক ক্ষমতাপন্ন মহাপুরুষ 
কর্তৃক উদ্ভাবিত এমন এক ধর্মে দীক্ষিত করা হইল, যে ধর্ম অন্য এক বিদেশী 
ধর্মের প্রভাবে উৎপন্ন, যাহা আবার হয়তো মানবোন্নতির দ্বিতীয়যুগের সব্রবোৎকৃষ্ট 
আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ফলস্বরূপ বহুদূর দেশের অপর এক ধর্ম্ম কর্তৃক অনুপ্রাণিত। 
এইরূপে আমরা দেখিতে পাই মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে অনুন্নত একটি সমাজের 
সহিত এক মহোন্নত ধর্ম্মের অযোগ্য সংযোগ ঘটিয়াছে। প্রাচীন সভ্যতার ফলনিচয়ের 
সংসর্গে পড়িয়া আরবগণ অচিরে সেই সকল সভ্যতার প্রকৃতি কতক পরিমাণে 
আত্মসাৎ করিয়া বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনায় আসক্ত হইয়া পড়িল। পাশ্চাত্য সভ্যতার 
প্রভাবে নিগ্রোদিগেরও এইরূপ হওয়া সম্ভব। কিন্তু তাই বলিয়া একথা বলা যায় না, 
যে, সমগ্র আরব সমাজ বা নিগ্রো সমাজ মানসিক উন্নতি সাধিত করিয়াছিল। 
মহম্মদের মৃত্যুর এক শত বৎসরের মধ্যেই অনেকগুলি ধর্মান্ধ অজ্ঞ এবং ধর্মোন্মত্ত 
সারাসেন সাহিত্য বিজ্ঞান ও দর্শনের ভক্ত হইল। তাহারা দর্শন গণিত ও চিকিৎসা 
সম্বন্ধে অনেকগুলি সংস্কৃত ও গ্রীক গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া ফেলিল। নবম ও দশম 
শতাব্দীতে বোগদাদের আব্বাসাইড বংশ, মিশর ও স্পেনের ওম্মেদি বংশ বিজ্ঞানের 
ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য পরম্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়াছিল; এবং 
বোগদাদ, কায়রো ও আন্দালিউসিয়া তখনকার সভ্যতার কেন্দ্রস্থল হইয়া 
দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু সমগ্র মুসলমান সমাজ তখনও সভ্যতার প্রথম স্তরে অবস্থান 


সভ্যতার স্তর ও যুগ ১০৯ 


করিতেছিল। যদিও বাহ্যদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে তাহারা দ্বিতীয় স্তরে উপস্থিত 
হইয়াছিল। তাহাদের মানসিক উন্নতি কলাবিদ্যায় পর্যবসিত ছিল, এবং কবিত্ব ও 
ভাক্কর্য্য ব্যতিরেকে অন্য কোনও বিষয়ে তাহারা অতি সামান্যই মৌলিক আবিষ্কার 
করিতে পারিয়াছিল। দর্শন ও বিজ্ঞানে তাহারা মুখ্যভাবে বাহক মাত্রের কার্য 
করিয়াছে, অথাৎ ভারতীয় ও যাবনিক গ্রৌসদেশের) সভ্যতার কতকগুলি মূল্যবান 
ফল সংগ্রহ করিয়া ভবিষ্যৎ বংশীয়গণের কাছে বহন করিয়া আনিয়াছে মাত্র। 

সভ্যতার অতি নিন্নস্তরে অবস্থান কালেই মঙ্গোলীয়গণ বৌদ্ধধর্ম দীক্ষিত 
হইয়াছিল। কিন্তু তাই বলিয়াই যে তাহারা এঁ ধন্ম, সভ্যতার যে স্তরের একটি মহত্তম 
ফল সেইস্তরে উঠিয়াছিল তাহা নহে। ইউরোপের অসভ্যগণ দ্বিতীয়যুগের প্রাচ্য সভ্যতার 
শেষ অবস্থার একটি উৎকৃষ্টতম ফল শ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু বলা বাহুল্য যে 
ইহাকে তাহারা পরিপাক করিতে পারে নাই। এ ধর্ম তাহাদের প্রকৃতির সহিত মিশিতে 
পারে নাই, এবং তাহারা নামে মাত্র ইহাকে গ্রহণ করিয়াছিল। তথাপি বহুদিনযাবং 
তাহারা সভ্যতার প্রথম স্তরেই থাকিয়া গিয়াছিল। এই ধর্ম অবলম্বন কালে তাহারা 
যতটুকু উন্নতি করিয়াছিল, তাহার সহিত ইহার পরার্থপরতার কোনও সামঞ্জস্য ঘটে 
নাই। নিম্মম ও অন্তহীন অগ্নিদণুরূপ সিদ্ধান্ত, অনস্ত নরক যন্ত্রণার বীভৎস দৃশ্যের 
কল্পনায় টারটিউলিয়ন প্রভৃতি ধন্মমীমাংসকগণের পৈশাচিক উল্লাস, এবং শ্রীষ্টধর্মমণ্ডলী 
(0100107) কর্তৃক ইহুদীগণের উপর রীতিমত ও সংকল্লিত নিষ্ঠুরতার সহিত অত্যাচার, 
সেই সকল জাতিরই উপযুক্ত যাহাদের মধ্যে উন্নত শ্রেণীর লোকেরাও ক্রীড়া প্রাঙ্গণে 
বৃষ ও ভল্লুক বধ করিয়া অশেষ আমোদ অনুভব করিত। 

সভ্যতার যুগ-নিচয়ের সহিত ভূতত্তের (099০108%) যুগগুলির সাম্য দেখিতে 
পাওয়া যায়; ইহারাও অত্যাবশ্যক ভৌগোলিক ও জৈবিক পরিবর্তনের দ্বারা সৃচিত 
হয়। মানবোন্নতির পর্যায়ের সহিত পৃথিবীস্থ নানা দেশের উদ্তিজ্জ ও পশুসঙেঘর 
উন্নতির পর্য্যায় তুলনা করিয়া দেখিলে এই সাম্য ঘনিষ্ঠতর মনে হয়! এক প্রকৃতির 
পশুসঙ্কুল ভূপঞ্জর পৃথিবীর এক অংশে যে ভাবে গঠিত, অপর অংশেও সেই ভাবেই 
গঠিত দেখা যায়। তেমনই যে সকল ভূত্তরের (1005165) নিম্নে আদিম প্রস্তর যুগের 
মানবাবশেষ প্রথিত দেখা যায়। তাহারা _ কিম্বা পরবর্তী কালের শৈল্প, মানসিক বা 
নৈতিক উন্নতির পরিচায়ক স্থৃতিস্তস্ত ও লেখাদি, যেখানে যেখানে একই স্তরে পাওয়া 
যায় তাহারা যে একই কালের তাহা সিদ্ধান্ত করিলে ভুল করা হয় না __ অবশ্য যদি 
তাহারা অন্যত্র হইতে আনীত না হইয়া থাকে এবং এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার 
পূর্ব্বে যে সাবধানতার প্রয়োজন __ যাহার বিষয় পরে বলা যাইবে __ তাহা অবলম্বিত 
হইয়া থাকে। সুতরাং মেগালিথিক (প্রকাণ্ড অখণ্ড প্রস্তরের) স্মৃতিস্তস্ত ডেলমেন, ক্রমলেক 
প্রভৃতি) যাহাদের গঠনপ্রণালী অক্ষত অথবা অল্পক্ষত বৃহৎ প্রস্তরসমূহকে সমতল 
ছাদবিশিষ্ট কুটারের আকারে সঙ্জিত করা ভিন্ন আর কিছু নহে __ গ্রেট ব্রিটন, জার্মানি, 


১১০ প্রমথনাথ বসু-বাংলা বচনা সংকলন 


'ফান্স, স্পেম, সীবিষা, উত্তব আফ্রিকা, অথবা ভাবতবর্ধ যেখানেই পাওযা যাক,তাঁহাবা যে 
নব-প্রপ্তব-যুগে নিন্নিতি তাহা বলা যাইতে পাবে। 

প্রথমযুগেব ব্যাবিলোনীষ সভ্যতার সহিত, মিশাবেব ও টীনেব সভ্যতাব অনেকগুলি 
উল্লেখযোগ্য বিষষে মিল দেখা ঘাধ। ব্যাবিলন মিশবেব নিকটবর্তী, এই জন্য একদেশেব 
চিন্তাঘ্ন ও বীতিনীতি অন্যদোশে আনীত হইযাছে, এ দুই দেশ সম্বন্ধে এ সাদৃশ্যে এই 
প্রকাব ব্যাখ্যা সম্ভবপব হইলেও হইতে পাবে। কিন্তু টীন ও ব্যাবিলোনীযাব মধ্যে 
ব্যবধান এত বিস্তব, ও বাহা অস্তবাধ সমূহ এত দুর্লঙঘ্য, তয, সেই সুদুবধুগে তীহাদিগকে 
অতিক্রম কবা এককপ অসম্ভব ছিল, এবং ইহাদের সভ্যতাব সাদৃশ্য ছইতিহাসেব 
প্রীধন্তেই চীন ও কাল্ভীযাব জ্যোতিষিক জ্ঞীনেব সাদৃশ্য দেখা যায। এমন কি কোন 
পবিগাঁণ বিষয ভ্রান্ত ধাবণাগুলিতেও প্রই সাবপ্য দেখা যায। অধ্যাপক আব কে 
গলাস বলিযাচ্ছেন £ “পুকিং অর্থাৎ টনের ইতিহাস পুস্তকেব একটি আদ্য পবিচ্ছোদে 
এমনক্তকগুলি জ্যোতিষিক লক্ষণ উল্লিখিত হছ্যাছে যদ্বাবা বুঝা যায যে'দিকৃচতুষ্টঘকে 
পশ্চিমাভিমুখ কবা ইইযা, অর্থাৎ দিক্দর্শনান্্েব সংস্থানেব যেবপ বর্ণনা কবা হইযাছে 
তাহাতে দেখা খায যে উত্তব দিকৃকে বাহুকৌণ এবং দক্ষিণদিক্‌কৈ অগ্নিফোণ স্ববূপে 
বর্ণনা কবা ত্ইযাছে। কতিপয 'বগসব পু্ধ্ধ পর্যন্ত এই দিকপবিবর্তনেব কাৰণ নির্দেশ 
কেবল ঘীঃ পৃঃ ২৩৫৬ অন্দে'অবস্থিত বুদ্ধিমান, ও সুশিক্ষিত সম্মাট ইযাউব জ্যোতিষিক 
জ্ঞানেব নিন্টাবাদে' পর্যাধসিত ছিল। কিন্তু ডাক্তাব দ্য লাকুপেবি দৈখাইযা্েম 'যৈ 
ফলালিপিময' ফলকণুলি (1৩া টি 180৩1) হইতে “জীনা গিষাছে! যে 
আকাডিযানগণেব মধ্যেও এই দিক্‌ পবিবর্তন প্রথা প্রচলিত ছিলি। এই আবিষ্কাধেব 
সমর্থক প্রমাস্বর্ধাপ উক্ত পঞ্ডিতআবও দেখই্যাঁছেন যে কালভীযাধ বৈলমৈবৌডাকেব 
'ন্দিব ভিন্ন অন্য সকল মন্দিবই এ প্রকাৰ পশ্চিমাতিমুখ কধিযা সংশ্থীপিত হ্ইযীছ্ছে ? 
--কিনফিউসিধানিজ্ম্‌ (৯-৯০ পৃঃ) সম্বন্ধে উপধিকথিত হেতু নি্রেশ কবা আদৌ 
সমীচীন নহে। 
ভীরতববী়" চিন্তা প্রণা্ীব'সদৃশ রং এইসুই দেশেব মধ্যে সংসর্গ এত বৈশী ছিল 
'মা যাহাগ্বাবা'এই সাম্য বুঝাঁখীধ দ্বিতীয় যুগেব তৃতীয় সবের টীনৈর ও ভীরউবর্ষেধ 
সভ্যতীবঅন্েকিবিষযে মিল দৈখা যায় ধমনকিটীসের সববপ্রধানদদাঁশমিক লউংসৈ 
'যৈ জীধাত্শাস্তেব সৃষ্টি ফবিষাছেন তাহা বৈঁদান্তৈর সহিত এউ মিলৈ যে শনৌকে 
মনে ফরেন ষৈ তিনি ভীবতধবের িক্ষায়'অনুপ্রাণিত ইইযাছিলেনা ভৌস্তীর ডগলীস 
ধর্গিয়াছেনতআমরা লীউৎসেরইতিহীস ধতকম জানি যৈ ভিনিসাক্ষাই সন্ধে 
তীরতব্ষিূর্ক অনুপ্রানিত ইইধাছিলেন কিন তাহা বলা ওসউধ'হিয়াতী তীহা 
হইয়াছিল; কিন্ত উহ হউক খা না'ইউক উৎপরারিত তা ধর ও হিন্দু যোগশা 
এইদুছটির মধ্যে সাদৃশ্য আস্টীীজনিক।বখনীআমকীতশনিত্তে দাই ধৈহিুইগিশীন্ 


সভ্যতাব স্তর ও যুগ ১ 


হবার্থপর ধন্মেরিউধর নিঃস্বার্থ প্রেমেবআমন দেয়, এবং বৈদিক ক্রিয়াবএবং ন্য্রিম 
প্িডিগঞ্জুক্‌ স্বাহিত্যর প্রতিকৃলে দণ্ডীষষান, এবং তাহার অদ্বৈতবাদ প্রতিগ্রাদুনোপ 
নাক্ষে কর্তা ও কর্মের, প্যাত্তা ও ধেোষের একীকবণ সাধন করে এবং ইহার চব্ম 
লক্ষ্ম.প্বমাত্ায় লীন হওয়া, ও এ অবস্থার উপাযস্ববপ এ শান্ত্ষ্পূর্ণ মিক্িয়তব 
আত্মচিস্তা ও সব্র্বশক্তির বিলোপ উপন্দেশ করে। এবং এইশান্ত্রঘধতে সয়ে অসীমেব 
উপলব্ধি হইতে পাবে, এবং অলৌকিক ক্ষমতা আযত্ত করা যায, তখন লাউৎসর 
মানে প্রথম উদ্ভব হইতে আবিস্ত করিয়া,তাও ধন্ম্ম ষে যে অবস্থা উতজর্ণ হইয়া প্রবনতা 
কুষ্ংক্কারময় অবস্থায় উপনীত হুইযাছিলং সর যেন দর্পণে গ্রতিফলিব ন্যায় দেখিতে 
পাই” ৮- রুনফিউসিয়াবিজ্ম্‌ ও টাওইজম। ২১৮- ১৯7 

লাভৎসের জন্ম নী পৃ্ধ ৬০৪ অব্দে। অতএর ভিনি বুদ্ধ জপেক্ষাও প্রোটীন। 
এবং যুদিও ধরিয়া লও্ষ! যায় ফে ভাবতে ও চীনে সেই, সময় সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ 
ছিল 'ফে একের দ্বারা অপারের অনুপ্রাণিত হওয়া সম্ভব ছিল 1 (তথাপিাক্ষেত্রে বুদ্ধ 
রক লাউৎসেব অনুপ্রাণিত হওয়া? একেবারেই অসম্ভুব)1 

তিনি ভারতবর্ষ $নতিক উন্নভিক আদর্শে উতিযা 'উপকাব্কবিয়া অপগাকাবের 
প্রতিদান কর” এই, মহোচ্চ শিক্ষা গ্রচাব কবিযাছিলেন। তিমি, বলিতেন “আঙ্গার 
তিনটি অমুল্য*্রত্ু'আছে, তীহাদেব আমি সবর্বদাই কাছে রাখি 'ও আদব কুবি "৮ 
াহাব! দ্যা” মিতাচাঁব ও বিন্য । আপনাকে -কানিয়াই তৃপ্ত হও, তোমাব্‌ সমরুক্ 
ফাবকে বিচাব করিত বসি না।. যে ষথার্থ- ভাল লোক সেঁসকলরেই ভাল্লাৰাসে, 
কাহাকেও ত্যাথ কুরে না? 

সভ্যতাব ও তুত্তত্তের যুনিচয়েন্ স্জ্লনান্ আলোচনা, এবং সিভিজঅ অবস্থার 
দভাতাব মধ্যে "ম্পশর্ক। নির্দেশ একটু শাবধ্ধান হ্ইযা কৃক্ষিতে হয়] এক-সমফেধ 
সভাতা, পরবর্তী সম্যে 'শৃহাত হইতে পারে৷ যেষল' দ্বিতীষ মগের য়ারনিক "হিন্দু 
সভ্যতা তৃতীয়া বুপ্ধেব ্ারাসেমগণ জইফাছিল্ল। জাবার শ্রক্ষনপ্ড'হহুতৈ 'পাঁবে যে 
এরাদেশ্েবকোমন্ ঘুন্গার সভ্যতা পরব যুগ-পর্যস্ত থাকিল্বা'গিযাঙ্ছেন এ সরক্ষা 
কুলে তে ভূসন্তঘ্েব' নীচে আদিম প্রসব যুক্ষেব-মন্ত্শন্ত্াদি পাওষা গিষাজ্ছে, সাহারা 
যে এ যুগের, কছে ভতাহা স্পষ্টই বুঝা যায় +বন্ভতও কোনও দেশে এক উচচাবস্থাদ 
সগন্যাত্তা মেকাপ এক নিঙ্গস্তরের মভ্যঅর স্থলাধিকারা কুবিয়ছে' অকাট্য শ্রমাণ 
িনএগকগা নিঃদংধগধে-ষলা মায় মা 

যেমন পৃর্িবীব এক স্যাংশেরাভূততৃ-জম্বন্ধীয় বোনগযযুপেলতিস্তিজ্জাও পশুসন্তঘ 
পাঁথিবীব জন্য সঃক্যবাকইব্যু টার উতিভিজ ও পশ্তসভেঘর তিক জমনামস্রিক হয়া, 
মেহিরুগফোনও মুগেরাখ্কালজ্ঞজো কা দেশেম্মভ্ভার যেসকল ফলায়ল প্রত 
হইয়াছে তাহারা অপরএদেশে ইমুসেরিংলেহস্রেব পরসৃতফলাফল্লেকহিক সমসাময়িক 
মাও. হইতে পারো সখী শথিষউন্মাফুগেরা ছিতীযাঅর্থতি আমংসারতির পর্য্যাষ শ্ীসে রী 


১১২ প্রথনাথ বসু-বাংলা রচনা সংকলন 


পুঃ সপ্তম শতাব্দীতে যাবনিক (1011০) মতের প্রতিষ্ঠাতা মিলেটস্বাসী থেলিস্‌ কর্তৃক 
প্রবর্তিত হয়; কিন্তু ভারতবর্ষে এই পর্যায় দুই তিন শতাব্দী পুর্বে প্রবর্তিত হইয়াছিল, 
ইহা বলিবার কতকগুলি হেতু আছে। এ যুগের তৃতীয় বা নৈতিক পর্য্যায় ভারতবর্ষে 
গৌতম বুদ্ধের, চীনে লাউৎসের ও কন্ফিউসিয়সের, পারস্যে দেরায়ুসের রাজত্বকালে 
জোরোয়াম্ট্রীয়ান ধর্ম্প্রচারের এবং প্যালেস্টাইনে ্বীঃ পৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে সংস্কৃত ইহুদী 
ধন্মপ্রচারের সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু গ্রীসে ইহার আরম্ভ সক্রেটিসের 
সময়ে, অর্থাৎ একশত বৎসর পরে। এই নৈতিক বিপ্লবের প্রাবল্য ও স্থায়িত্ব নানা 
দেশে নানাবিধ । ভারতবর্ষে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘকাল স্থায়ী ও বিশিষ্ট ফলপ্রসূ হইয়াছিল। 

অন্যান্য জৈবিক সংস্থানের মত সভ্য মানবেরও হ্থিতিবিধানের নিয়ম এই যে, 
জীব যত উন্নত তাহার বাসস্থান সেই পরিমাণে সংকীর্ণ । আদিম প্রস্তর যুগের মানব 
পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া ছিল। কৃষিকন্্ম ও পশুপালনের জ্ঞান সম্পন্ন এবং উন্নততর 
যন্ত্রাদি সমন্বিত নব- প্রস্তর যুগের মনুষ্য জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য ব্যাধ ও ধীবরবৃত্তি 
আদিম প্রস্তর যুগের মনুষ্য অপেক্ষা অনেক উন্নত। নব প্রস্তর যুগের মানবের বাসভূমি 
ইহাদের আদিম প্রস্তরযুগবর্তী পূর্র্বপুরুষগণের বাসভূমি অপেক্ষা অনেক সংবীর্ণ। মানব 
যখন সভ্য হইল তখন আবার তাহার বাসস্থান আরও অল্প পরিসরে নিবদ্ধ হইল। 
পুরাকালের সভ্যতা উত্তর ভূগোলার্ধের অক্ষরেখার কতিপয় অক্ষাংশের মধ্যে, আর্য, 
সিমীয় ও মঙ্গোলীয়মাত্র এই তিন জাতির ভিতরে আবদ্ধ ছিল। ইহাদের মধ্যেও আবার 
কোনও কোনও জাতি সভ্যতার প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের উপরে উঠিতে পারে নাই। 
উদাহরণ __ আসীরিয়গণ; ইহারা দ্বিতীয় যুগে বিলক্ষণ পার্থিব উন্নতি লাভ করিয়াছিল। 
ইহারা যেমন হস্তপ্রসূত শিল্পে, তেমনই কৃষিকার্য্ে দক্ষ হইয়াছিল। তাহারা নিন্নকথিত 
শিল্প সমূহের যথেষ্ট উৎকৃষ্ট সাধন করিয়াছিল __ বর্ণ-বৈচিত্র্যবিশিষ্ট বন্ত্, সুসম্পন্ন 
আস্তরণ (0817১90), বিস্তর সৃচিশিল্পসমন্বিত পরিচ্ছদ, মূল্যবান ও সুন্দরভাবে অলংকৃত 
গৃহসজ্জা, হস্তিদত্তে স্বর্ণথচিত ও খোদিত কারুকার্য, কাচের ও বহুবিধ এনামেলের 
দ্রব্য, ধাতুময় দ্রব্য, অশ্বসঙ্জা এবং রথ। প্রয়োজনীয় শিল্পের অধিকাংশই বেশ অনুশীলিত 
হইয়াছিল, এবং পরিচ্ছদ, গৃহসজ্জা ও অলঙ্কারাদির সম্বন্ধে তাহারা এখনকার লোকের 
অপেক্ষা বেশী পশ্চাতবন্তী ছিল না। কিন্তু এতটা পার্থিব উন্নতি সত্তেও তাহাদের মধ্যে 
মানসিক বা নৈতিক উন্নতির লক্ষণ বড় একটা দেখা যায় না। আসীরিয়ার রাজারা 
তাহাদের উৎকীর্ণ লিপিতে বারবার নিজেদের নিষ্ঠুরতার উল্লেখ করিয়াছেন, যেন ইহা 
একটা গৌরবের বিষয়। একজন বলিয়াছেন-“আমি ২৬০ জন যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ 
করিয়া তাহাদের মস্তক ছেদন করিয়া সেই মুগুগুলির সপ (7৮181010) নির্মাণ 
করিলাম।” আর একজন বলিয়াছেন “আমি প্রতি দুইজনের মধ্যে একজনের প্রাণবধ 
করিলাম নগরের বৃহৎ তোরণের সম্মুখে এক প্রাটীর নিন্মণি করাইয়া আমি বিদ্বোহীদলের 


সভ্যতার স্তর ও যুগ ১১৩ 


জীবদ্দশায় গাথিয়া দিলাম, কতকগুলাকে এই প্রাটীরে ক্রসবিদ্ধ অথবা শুলবিদ্ধ করিয়া 
রাখিয়া দিলাম। আসীরিয়ার ইতিহাস তত্রত্য নৃপতিবৃন্দের অসভ্যোচিত নিষ্ঠুরতার 
সহিত সম্পাদিত পরস্বাপহবণ ব্যাপারের বৈচিত্র্যহীন বিবরণে পূর্ণ। 

সমাজতত্তেব উপকরণ এত জটিল, এবং এ উপকরণ যে সকল লেখাদিতে পাওয়া 
যায় তাহাও এত অসম্পূর্ণ এবং এ লেখাদির অন্রান্ত ব্যাখ্যা করা এত দুরূহ, যে, কোন 
সামাজিক সমষ্টি কোন সময়ে সভ্যতাব এক স্তর হইতে অন্য উচ্চতর স্তরে উপস্থিত 
হইয়াছে তাহাব মীমাংসা করা অধিকাংশ স্থলেই অত্যন্ত কঠিন। যে সমাজ অসভ্যাবস্থায় 
রহিয়াছে অথবা সভ্যতার প্রথম স্তরে সবে উঠিয়াছে, তাহাতেও অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন 
কিম্বা মানসিক ও নৈতিক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির অভ্যুদয় হওয়া সম্ভব নয়; কিন্তু এমন 
ব্যক্তির নিজ সময়ের বহু অগ্রবর্তী হওয়ায় সমাজে কোন স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে 
পারেন না। আদিম প্রস্তর যুগেও এমন ধীশক্তিশালী শিল্পী জন্মির়াছিল যাহাদের শিল্পকার্ধ্য 
এখনকার সেই শ্রেণীর শিল্পকার্যের সহিত তুলনাতেও কিছুই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। কিন্তু 
এইরূপ ঘটনা এত বিরল যে, তাহারা যে সমাজে বাস করিত সেই সমাজ যে 
কলাশিল্পসূচিত সভ্যতার প্রথম স্তরে উন্নীত হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। ঝণ্বেদের 
সময়ের ভারতববয়ি আর্ধ্গণ যখন সভ্যতার প্রথম স্তরে ছিলেন তখনি তাহাদের 
মধ্যে এমন কতকগুলি মহাত্মার উদ্ভব হইয়াছিল যাঁহারা পরবন্তী স্তরগুলির মানসিক 
ও নৈতিক উন্নতির পুর্র্বাভাস পাইয়াছিলেন। তাই বলিয়া বলা চলে না যে সেই সময়কার 
সমগ্র আর্ধ্সমাজ তত্তৎ স্তরে উন্নত হইয়াছিল। 

এতো গেল অপেক্ষাকৃত সহজ উদাহরণ। সমাজতত্ত জিজ্ঞাসূর সমক্ষে ইহা 
অপেক্ষা অনেক জটিলতর সমস্যা উপস্থিত হয়। আমরা পুব্রেই বলিয়াছি যে ভারতে 
গৌতম বুদ্ধ কর্তৃক এবং গ্রীসে সক্রেটিস কর্তৃক সভ্যতার তৃতীয় অথবা নৈতিকস্তর 
সৃচীত হইয়াছিল । কিন্তু দুইটি বিরুদ্ধ কারণে এ কথায় আপত্তি হইতে পারে । একদিকে 
কেহ কেহ বলিতে পারেন যে বুদ্ধ ও সক্রেটিসের পৃবের্বেই পাইথাগোরাস এবং 
উপনিষৎ রচয়িতৃগণ আর্বিভূত হইয়াছিলেন; এবং অপরদিকে কেহ কেহ বলিতে 
পারেন যে বুদ্ধ এবং সক্রেটিস্‌ যে বীজ বপন করিয়াছিলেন তাহা তাহাদের মৃত্যুর 
অনেক পরে ফল প্রসব করিয়াছিল। প্রথমোক্ত তর্ক প্রণালীর দ্বারা আমরা তৃতীয় 
স্তরের সুত্রপাতের যে সময় নির্দেশ করিয়াছি তাহা পিছাইয়া যায় এবং দ্বিতীয় তর্ক 
প্রণালী দ্বারা উহা আগাইয়া আসে। পাশ্চাত্যজগতে অনেক লোক আছেন যাহারা 
তাহা প্রশ্নের বিষয় । এমন একটি সাধারণ নিয়ম স্থাপন করা যায় যে, যাহারা নৈতিক 
স্তরে উপনীত হইয়াছেন তাহারা যাবৎ সমগ্র সমাজের উপর এমন প্রভাব বিস্তার 
করিতে না পারেন যদ্বারা সমাজসমষ্টির জীবনে ও কার্ষ্যে তাহাদের শিক্ষা অভিব্যক্ত 
হয়, তাবৎ কোন সমাজকে নৈতিক বা তৃতীয় স্তরে উন্নত বলা চলে না। কোন 


প্রনা ব-৮ 


১১৪ প্রমথনাথ বসু-বাংলা রচনা সংকলন 


সমাজ সভ্যতার এক স্তর হইতে উচ্চতর স্তরে উঠিয়াছে কিনা এই তথ্যের বিচার 
আমবা উক্ত সৃত্রাবলম্বনেই করিয়াছি। কিন্তু যে সমাজ সভ্যতার উচ্চতম সোপানে 
আরোহণ কবিয়াছে, সেই সমাজেই প্রথম স্তরের জনসংখ্যাই বেশী, ইহাদের মধ্যে 
এমন অনেক লোক আছে যাহাবা অসভ্যদশার একটু উপরে উঠিয়াছে মাত্র, এবং 
তত্রত্য উন্নত ব্/ক্তিরা সমাজকে যে পথে চালাইতে চাহেন, ইহারা ঠিক তাহার বিপরীত 
পথে উহাকে লইয়া যাইতে চায়। সভ্য সমাজে সবর্বদাই এইরূপ বিরোধী শক্তিপুঞ্জের 
ক্রিয়া চলিতেছে এবং তও্প্রসূত সামাজিক ঘটনাবলীর বিবিধত্ব ও জটিলত্ব এত 
মতিভ্রমজনক, যে, এই সংঘর্ষণোদ্বৃত্ত শক্তির গতি নির্ধারণ করা অতি দুরূহ ব্যাপার । 

সভ্যতাব কোন স্তর কখন আবন্ত হইয়াছে তাহার মীমাংসা করা যেমন কঠিন, 
উহা কখন শেষ হইযাছে তাহা নির্ারণ করাও তেমনি কঠিন। যে শক্তি সমবায় 
পার্থিব মানসিক ও নৈতিক উন্নতি সাধিত করে তাহারা অস্তিত্বহীন হইলেও উহাদের 
বেগাবশেষ সমাজকে সম্মৃখর দিকে উৎক্ষিপ্ত করে । এই রূপে অনেক সময়ে প্রথম 
স্তবেব সভ্যতা দ্বিতীয় স্তরে প্রসূত হয়, এবং দ্বিতীয় স্তরের সভ্যতা অনেক সময়েই 
তৃতীয় স্তরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। 

স্তরের সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা যুগের সম্বন্ধেও খাটিবে। বাস্তবিক স্তর 
কিম্বা যুগ পরস্পরের সহিত সংযুক্ত এবং কখন কোন যুগের আরম্ভ বা শেষ হইয়াছে 
তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কাজেই তাহা অনেকটা অনুমান সাপেক্ষ, বিশেষত, 
যে সকল লেখাদি হইতে এ সম্পদ নিরপণের উপকরণ সংগৃহীত হয় তাহারা এত 
অস্পষ্ট অসম্পূর্ণ ও অবিশ্বাস্য যে, এ সময়গুলি নির্দিষ্ট সমাজগুলির কাছাকাছি 
হইবে, ইহা ভিন্ন আর কিছু বলা চলে না। 

উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতেই অনুমিত হইবে যে মনুষ্যের উন্নতি 
অবাধ গতিতে চলে নাই। তৃতীয় স্তরে গতি অপেক্ষা সামঞ্জস্যের দিকেই অধিক দৃষ্টি 
পড়ে। অতএব যে সভ্যতা এ স্তরে উঠিয়াছে পরবত্তী যুগনিচয়েও উহা অনেকটা 
স্থিতিশীল হইয়া থাকে; এবং নবোখিত সভ্যজাতিরা তত্ততযুগের প্রথম প্রথম স্তরে 
স্বভাবতঃ নিন্নতর সোপানে অবস্থান করে। কিন্তু এক যুগের কোন স্তরের সভ্যতা 
অপেক্ষা উন্নত এবং অধিক সংখ্যক লোকের মধ্যে প্রসূত হইবেই, কারণ পরবর্তী 
কালের সভ্যতা অনেক পরিমাণে পূর্ববর্তী কালের সভ্যতার ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। 
যেমন দ্বিতীয় যুগের সকল অবস্থাতেই প্রথম যুগের সেই সকল অবস্থা অপেক্ষা 
সভ্যতার প্রসার বাড়িয়াছিল, এবং গুণেরও উৎকর্ষ ঘটিয়াছিল। কিন্তু যখন তাহারা 
সত্যই তৃতীয় স্তরে উপস্থিত হইবে তখন সে চেষ্টা তো হইবেই। বরং ইহাও সম্ভব 
যে এ আদর্শের স্থান এমন সব মহস্তর আদর্শ কর্তৃক অধিকৃত হইবে যে যাহার 
ধারণা এখনও আমরা কিছুই করিতে পারিতেছি না। 
(প্রবাসী, চতুর্থ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩২০, পৃষ্ঠা -৩৮৯ - ৯৬ -_ অনুবাদক -জীতেন্দ্রলাল বসু) 


পরিশিষ্ট - এক 


প্রমথনাথ বসুঃ সংক্ষিপ্ত জীবনী 
দীপক কুমার দী ও সুবীর কুমার সেন 


বহ্মদেশ (মায়ানমার) থেকে রাজস্থান, কাশ্মীর থেকে গোদাবরী - এই বিস্তৃত 
ভারত ভূখন্ডে খনিজ আকরিকের সন্ধানে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন যে প্রথম 
ভারতীয়, তিনি হলেন ভূ-তাত্তিক প্রমথনাথ বসু (যিনি পি. এন. বোস নামেই বেশি 
খ্যাত ছিলেন। 

তার জন্মের শতবার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষে পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু 
লিখেছিলেন (১৯৫৫), আমার ধারণায় তিনি আমাদের [দেশের] প্রথমতম 
উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানীদের একজন এবং এক মহান ভূতাত্তিক। ভারতের এই পথিকৃত 
বিজ্ঞানী ও ভূতাত্বিককে, যাঁর কাজ বহুভাবে সুফলপ্রসু হয়েছে, আসুন আমরা শ্রদ্ধার্থ 
নিবেদন করি” । (416 ৮89, ] 901100056, 0176 011119 92111651 01 081170190 
90161001515 817 ৪ 61081090108191. ... 1,505 702 (10009 (01013 01017601 
96016001502170 0901001510111018, 0) ৮%11096 ৬011 50 1101101 90০0 
11851958119.) 

বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন, “জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্নচন্দ্র উভয়েই দেশ 
খ্যাত বিজ্ঞানী। এ্দেরও আগে আর একজন বাঙ্গালী বিলাত থেকে বিজ্ঞানে কৃতবিদ্য 
হয়ে দেশে ফিরে আসেন, তিনি ভূতত্ববিদ প্রমথনাথ বসু। প্রমথনাথের জীবনধারা 
কালে কালে তাকে বাঙ্গালা দেশের পূর্বাচার্যদের সমআসনে উঠিয়েছিল। 

..প্রথনাথ পেয়েছিলেন ভূতত্ত বিভাগের উচ্চ চাকুরী । তখন এদেশে কেবল 
সাহেবরাই একাজে নিযুক্ত হতেন। ভারতের নানা অংশে ও ব্রহ্মদেশেও তিনি বহু 
রকম খনিজের আবিষ্কার করেছিলেন। তারই আবিষ্কারের উপর জামশেদপুরের 
হতেই আজ দুর্গাপুর, ভিলাই ও রাউড়কেলার কারখানাগুলিতে কাচামাল যোগান 
হচ্ছে। যে বেঙ্গল টেকনিকাল কলেজ আজ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপাস্তরিত 
হয়েছে, প্রমথনাথ বহুদিন এর কর্ণধার ও উপদেষ্টা ছিলেন। বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান 


পবিশিষ্ট _ প্রমথনাথ বসু ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনী ১১৭ 


শিক্ষা দেবাব জন্য ১৮৮৪ সনেই প্রাকৃতিক ইতিহাস" শীর্ষক বই তিনি লিখেছিলেন । 
অত আগেও তিনি বুঝেছিলেন শিক্ষা মাতৃভাষাতেই হওযা উচিত। 
[দ্রঃ মনোবর্জন গুপ্ত লিখিত, আচার্য প্রমথনাথ, গ্রন্থেব ভূমিকা |] 


এই উদ্ধৃতি থেকে দুটি বিষয ধবা পড়ে। (১) প্রমথনাথেব ভূতাত্তিক তথা 
বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম, গবেষণা ও সাফল্য, (২) শিক্ষা সংস্কাব ও কাবিগবী শিক্ষাব 
প্রসাবে তাৰ অবদান। (৩) কিন্তু এছাডাও আছে তাব অন্যবিধ সৃজনশীল ও 
সমাজবিজ্ঞান বিষযক) লেখালেখি । তাব বচনাব পবিমাণ ও বৈচিত্র্য বিপুল। বর্তমান 
নিবন্ধে এই তিনটি বিষযেই আলোকপাত কবাব চেষ্টা হবে। 


জন্ম -বাল্যকথা -শিক্ষা 

প্রমথনাথ বসুব জন্ম চব্বিশ পবগণাব একটি পবগণা কুশদহেব আন্ত গত 
গোববডাঙ্গাব গেপুব গ্রামে । তাবিখ ১২ই মে ১৮৫৫। খাঁটুবা, গেপুব, গোবব 
ডাঙ্গাব এই অঞ্চল বহু সুসস্তানেব জন্মস্থান। শ্রীশচন্দ্র বিদ্যাবত্ব ভাবতে প্রথম বিধবা 
বিবাহ কবে এক সমাজ বিপ্লব সম্পন্ন কবেন। তিনটি পাশাপাশি গ্রাম এবং একটি 
সমৃদ্ধ ও প্রাচীন জনপদ। বাংলাব “বনের্সাসেব আদি যুগেই এই এলাকায আধুনিকতা 
ও প্রগতিব ছৌযা লাগে, যদিও প্রাচীন ও নবীন সমাজবোধ পাশাপাশি বিবাজ 
কবত। প্রমথনাথেব পিতা তাবাপ্রসন্ন বসু ছিলেন সবকাবেব জলপুলিশে কর্মবত। 
মাতাব নাম শশিমুখী দেবী। নয ভাইবোনেব পবিবাবে তিনি ছিলেন দ্বিতীয (প্রথম 
পুত্র)। 

প্রমথনাথেব স্কুল শিক্ষা শুক হয খাটুবাব আদর্শ বঙ্গ বিদ্যালযে ।স্বযং বিদ্যাসাগব 
মহাশয এই বিদ্যালযটি স্থাপন কবেন ১৮৫৫ সনেব মে মাসে প্রমথনাথেব জন্মেব 
সমকালে। তাব ঠাকুবদা নবকৃষ্ণ বসু কযেক বছব পব (১৮৬৪) তাকে কৃষ্ণনগবে 
নিযে যান এবং বিখ্যাত কৃষ্ণনগব কলেজিযেট স্কুলে ভর্তি কবেন। পনেবো বছব 
বযসে তিনি দশম শ্রেণীব পাঠ সমাপ্ত কবেন। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযেব 
তখনকাব নিযম অনুযাধী ষোল বছব বযস না হওযায এনট্রা্স এখনকাব মাধ্যমিক) 
পৰীক্ষা সে বছব দেওযা হল না। প্রতিভাব সাক্ষ্য বেখে তিনি পবেব বছবেব এনট্রান্স 
পবীক্ষায কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযে দ্বিতীষ স্থান অধিকাব কবেন (১৮৭ ১)। কৃষ্ণনগব 
কলেজ থেকে ১৮৭৩-এ এফ এ ফোর্ট আর্টস, এখনকাব উচ্চমাধ্যমিকেব সমতুল্য) 
পৰীক্ষা তিনি পঞ্চম হন এবং কলকাতাব সেন্ট জেভিযার্স কলেজে বি এ ক্লাসে 
ভর্তি হন। 

কৃষ্ণনগব কলেজেব অধ্যক্ষ সামুযেল লব ও বিজ্ঞান শিক্ষক অন্বিকা চবণ 
সেন তাব জীবনে গুকত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ কবেন। ওই দুজনই প্রথম প্রমথনাথকে 


১১৮ প্রমথনাথ বসু-বাংলা বচনা সংকলন 


গিলক্রাইস্ট বৃত্তি পরীক্ষা দেবার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। প্রমথনাথ সারা ভারতে 
গিলক্রাইস্ট পরীক্ষায় ১৮৭৪) প্রথম স্থান অধিকার করে ৫ বছরের জন্য উচ্চশিক্ষার্থে 
বিলাত যাওযাব বৃত্তি লাভ করেন বোর্ষিক ১০০ পাউন্ড রাহা খরচ ও যাতায়াত 
ভাডা সহ)। ১৮৭৪ সনের অক্টোবর মাসে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন বি এসসি 
ক্লাসে। পড়ার বিষয় ছিল - রসায়ন, উত্ভিদ বিদ্যা, ভূতত্ব, জীববিদ্যা, প্রাকৃতিক 
ভূগোল, তর্কশান্ত্র ও দর্শন । চূড়ান্ত পরীক্ষায় তিনি উদ্ভিদবিদ্যায় প্রথম ও জীববিদ্যায় 
চতুর্থ স্থান দখল করেন। বি এসসি'র পরে তিনি রয়াল স্কুল অব মাইনসে ভর্তি হন 
(১৮৭৮)। এক বছর বাদেই চূড়ান্ত ডিপ্লোমা পরীক্ষায় প্রাণীবিদ্যা ও প্রত্বজীববিদ্যায় 
(প্যালিওন্টোলজি) তিনি প্রথম স্থান লাভ করেন। বিখ্যাত অধ্যাপক টি. এইচ. 
হাক্স্লির সংস্পর্শে আসেন এখানেই। প্রমথনাথ সংকল্প করেন ইংলম্ড থেকেই 
চাকুরি নিয়ে দেশে ফিরবেন। 

এদিকে গিলক্রাইস্ট স্কলারশিপ শেষ হয়ে গেল ১৮৭৯-তে। প্রমথনাথ কোচিং 
ক্লাসে ছাত্র পড়িয়ে এবং ভারত সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়ে অর্থোপার্জন করে জীবিকা 
নির্বাহ করতে লাগলেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই তার মধ্যে দেশপ্রেমের আগুন জুলতে 
শুরু করে। ইংলন্ডে থাকাকালীন ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়ে বক্তৃতা 
ও লেখালেখি শুরু করেন। বিলেতে ভারতীয়দের সমস্যা মোকাবিলা ও ভারতে 
স্থাপিত হয়েছিল। তিনি সোসাইটির সম্পাদক হন এবং দাদাভাই নৌরজি, 
আনন্দমোহন বসু, লালমোহন ঘোষ প্রমুখের সংস্পর্শে আসেন। ব্রিটিশ সরকার 
এসব কাজ ভাল বিবেচনা করলেন না। ভারত সচিব তাকে চাকুরিতে নিয়োগ করে 
ভারতে ফেরৎ পাঠানোই শ্রেয় বিবেচনা করলেন। প্রমথনাথেব জীবনের দ্বিতীয় 
পর্যায় শুরু হোল। এক মহান দেশ সেবকের অক্রান্ত কর্ম সাধনা। 


ভূতাত্বিক প্রমথনাথ 

১৩ই মে ১৮৮০ থেকে ১৫ই নভেম্বর ১৯০৩ -এই ২৪ বছর তিনি সরকারি 
কাজে নিযুক্ত থেকেছেন। শীতের ছয় মাস তাবু খাটিয়ে, ঘোড়ার পিঠে, উটের 
পিঠে, নৌকারোহণে দুর্গম প্রান্তর, অরণ্যে, পাহাড় পর্বতে খনিজ অনুসন্ধান করতেন 
(ফিল্ড সার্ভে)। বাকি ছয় মাস কলকাতার অফিসে বসে গৃহীত তথ্যাদির বিশ্লেষণ 
করে রিপোর্ট প্রস্তুত করতে হত। এই সময়কালে রেকর্ডস অব জি এস আই-তে 
তেরটি গবেষণাপত্র ও গ্রস্থাকারে একটি মেমোয়ারস্‌ - ছাপা হয়। মধ্য-প্রদেশের 
'ধুলি”ও “রাজহরাতে” আকরিক লোহা, রায়পুরে” লিগানাইট কয়লা, “দার্জিলিঙে' 
কয়লা, “সিকিমে' তামা, “বরাকর-রাণীগঞ্জ অঞ্চলে” অভ্র, জব্বলপুরে' ম্যাঙ্গানিজ 
ও লৌহ, 'ব্রহ্মদেশে” কয়লা ও গ্রানাইট পাথর, “রায়পুর” জেলার পশ্চিমাংশে লৌহ 


পবিশিষ্ট _ প্রমথনাথ বসু ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনী ১১৯ 


খনিজ, “রাইপুর” ও “বালারঘাটে' আগ্নেয় শিলা, “নর্মদা নদীব নিম্নাংশেব" খনিজ 
সম্পদ ইত্যাদি আবিষ্কাব ভারতের শিল্প সমৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যতম হাতিয়ার 
হিসাবে সাহায্য করেছে। আসামেব খাসিমাব এলাকায তিনি তৃতীয দশার বালুশিলা 
হতে পেট্রোলিয়াম টুইযে বের হতে দেখেন ৫১৯০০-০১ এর সমীক্ষা পর্বে)। যদিও 
আসামেব অন্যত্র খনিজ তেলেব সন্ধান ১৮৪০ সালের আগেই পাওয়া যায়। 
তার চাকুরীতে প্রবেশের সময়ে জি এস আই-র বড়কর্তা সেপাবিনটেন্ডেন্ট) 
ছিলেন মেডলিকট সাহব। সাত বসব পর প্রেমোশন পেয়ে ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্ট 
হন। এই সময় দুবছর তাকে কার্যকাবী (8০111) সুপারিনটেন্ডেন্টের পদে বহাল 
করা হয়। কিন্তু ওই পদে তাকে পাকা কবা হল না। সবকাবি নিযমে লভা দু বছরের 
সচেতন ফার্লো ছুটি নিলেন (১৫।৫1১৮৯৫- ১৪1৫।১৮৯৭)।| ফিরে এসেও তাকে 
আর কোন প্রোমোশন না দিয়ে ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্ট পদেই বহাল বাখা হোল। 
তার থেকে দশ বছবের জুনিয়ার টমাস হেনরি হল্যান্ডকে সর্তবোচ্চ পদ দেওযা 
হলে, তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে চাকুরি থেকে পদত্যাগ করলেন । বস্তুত, ছজন পুরনো (সিনিয়ব) 
অফিসারকে টপকে হল্যান্ডকে নিয়োগ করা হয়েছিল। মাত্র ৪১৩ টাকা সবকারি 
পেনশনে বাকি জীবন (১৯০৩ থেকে ১৯৩৪-এ মৃত্যু অবধি) তাকে কাটাতে হয়েছে। 
১৯০৩ সালের ১৫ই নভেম্বর তিনি উড়িষ্যার ময়ুবভঞ্জ রাজ্যেব খনিজ 
অনুসন্ধানে (স্টেট জিওলজিস্টবপে) যোগ দেন। এখানে করেন তার জীবনেব 
সবচেষে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার : গরুমহিষানিতে লৌহ আকরিকেব ভান্ডার। এই 
আকরিকের গুণমান ছিল অতি উচ্চ পর্যায়ের। তিনি টাটা কোম্পানির কর্ণধার 
জামসেদজী নাসেরওয়ানজি টাটাকে চিঠি লিখলেন - ২০ ফেব্রুয়ারী ১৯০৪। 
এতিহাসিক পত্র। (পৃঃ ১৪১ দ্র.) উল্লেখ করা যায়, টাটা কর্তৃপক্ষ তখন ভাবতে 
একটি লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের কারখানা গড়তে উদ্যোগী হয়েছেন। উপযুক্ত জায়গা 
খুঁজছেন। আমেরিকান বিশেষজ্ঞ সি. পি. পেরিন ও সি. এম. ওয়েলড্‌কে কারিগরী 
পরামর্শদাতা নিয়োগ করেছেন। মধ্যপ্রদেশেব ধুলী - রাজহরা এলাকায় কারখানা 
গড়া প্রায় নিশ্চিত, এমন সময় টাটাদের কাছে চিঠি পৌঁছল পি, এন, বোসের; 
অনুরোধ - দেখে যান গরুমহিষানির আকরিক সম্পদ। বোসের নাম টাটাদের এবং 
তাদের পরামর্শ দাতাদের অজানা ছিল না। কারণ মধ্যপ্রদেশের লৌহ আকরিক 
ভান্ডারের কথা তারা জানতে পেরেছিলেন পি. এন. বোসেরই গবেষণা পত্র থেকে। 
কাজেই টাটারা বোসের চিঠিকে গুকত্ব দিয়েছিলেন। জামসেদজী টাটা তখন অসুস্থ। 
প্রথনাথের চিঠি পাওয়ার কিছুদিন পরেই তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি তার 
ছেলে দোরবজী টাটাকে নির্দেশ দিয়ে যান পি এন বোসের প্রস্তাবিত জায়গাটি 
সরেজমিনে অনুসন্ধানের জন্য । শেষ পর্যস্ত সিদ্ধাত্ত হোল সুবর্ণরেখা ও খরকাই 
নদীর সঙ্গমের কাছে সাকচিতে বের্তমান জামশেদপুর) গড়া হবে টাটা আমরণ 


৯৯২৫ প্রমথনাথ বসু-বাংলা রচনা সংকলন 


আ্যান্ড স্টাল ওযার্কস। এই সৃষ্টির নেপথ্য নায়ক পি এন বোস, যিনি নিঃস্বার্থ ভাবে 
মূল চালিকাশক্তির দাযিত্ব পালন করেছিলেন। কারখানা প্রতিষ্ঠার তারিখ - ১৯০৮ 
সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি। 

টাটা কর্তৃপক্ষ তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে তাকে বিনামূল্যে কোম্পানীর শেয়ার 
দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিনম্র চিত্তে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। ব্যক্তিগত লাভ 
ও স্বার্থের উদ্দেশ্য তিনি কখনো কোন কাজ করেন নি। ভারতীয জীবনাদর্শ থেকে 
তিনি বিচ্যুত হননি। টাটা কোম্পানী জামশেদপুর ও গরুমহিষানিতে তার স্মৃতি 
রক্ষায় সহায়তা করে সম্মান জানিয়েছেন। ভারতে ভারতীয়দের দ্বারা আধুনিক 
শিল্প স্থাপনের অন্যতম প্রধান কুশীলবের কীত্তি প্রমথনাথের। 


বিবাহ ও পরিবার 


প্রমথনাথের জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় সম্পর্কে বলে নেওয়া ভাল। 
কালাপানির দেশে যাওয়ায় প্রমথনাথের জাত গেছে - এই ঘোষণা করেন তার 
জন্মস্থানের সমাজপতিরা। প্রমথনাথ বলেন, সমুদ্র পেরোলে জাত যায়, এই কথা 
মানি না। সমাজপতিদের কাছে তিনি মাথা নোয়ান নি। ১৮৮২ সালে ২৪শে জুলাই 
প্রখ্যাত এতিহাসিক-সিভিলিয়ান রমেশচন্দ্র দত্তের কন্যা কমলার সঙ্গে তার বিবাহ 
হয় হিন্দুমতে। রমেশচন্দ্র ছিলেন ব্রাহ্ম । সেই সময় ব্রাহ্ম বিবাহ যথাবিহিত বৈধ 
করার জন্য “সিভিল ম্যারেজ ত্যাক্টু” চেলতি কথায় “তিন আইন”) চালু হয়, প্রধানত 
নব্য ব্রাহ্ম নেতা কেশব চন্দ্র সেনের চেষ্টায়। কিন্তু এই আইনসিদ্ধ বিবাহে বর- 
বধূকে সই করে ঘোষণা করতে হত তারা কোন প্রচলিত ধর্মে বিশ্বাসী নন। কিন্তু 
প্রমথনাথ বলেন, আমি তো জাতি বা ধর্ম ত্যাগ করিনি । ঠিক হলো বিয়ে হবে হিন্দু- 
প্রথায়। পুরোহিত পাওয়ার ঘোরতর সমস্যা দেখা দিল। শেষমেশ তার গৈপুর 
গ্রামের বাড়ির কুল পুরোহিত বিবাহের সব দায়িত্ব পালন করলেন। উল্লেখ করা 
যায়, বিয়ের মাস ছয়েক আগে প্রমথনাথ কমলার সঙ্গে পরিচিত হন রমেশচন্দ্রের 
বাড়িতেই। কমলাদেবীর কাকা অবিনাশচন্দ্রের সঙ্গে প্রমথনাথের পরিচয় ও বন্ধুত্ব 
হয় বিলেতে। কলকাতায় ফেরার পর অবিনাশচন্দ্র বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করেন। পরিচয় 
থেকে প্রণয়, প্রণয় থেকে পরিণয়। আজও কমলাদেবীর স্মৃতি রক্ষা করছে কলকাতার 
কমলা গার্লস স্কুল। 

এই:বিবাহের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা রয়েছে। এই বিবাহ সভায় তৌট 
বঙ্কিমচন্দ্র ও তরুণ রবীন্দ্রনাথ উভয়েই নিমন্ত্রিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তার জীবন 
কাছে বঙ্কিমবাবু ছিলেন; রমেশবাবু বঙ্কিমবাবুর গলায় মালা পরাইতে উদ্যত 
হইয়াছেন এমন সময়ে আমি সেখানে উপস্থিত হইলাম। বঙ্কিমবাবু তাড়াতাড়ি 


পরিশিষ্ট - প্রমথনাথ বসু ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনী ১২১ 


সে-মালা আমার গলায় দিয়া বলিলেন, “এ মালা ইহারই প্রাপ্য । রমেশ, তুমি 
সন্ধ্যাসংগীত পড়িয়াছ % তিনি বলিলেন, “না"। তখন বঙ্কিমবাবু সন্ধ্যাসংগীতের 
কোনো কবিতা সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করিলেন তাহাতে আমি পুরস্কৃত হইলাম ।' 
অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ একই ঘটনা সম্পর্কে লিখেছেন, “একদিন আমার প্রথম বয়সে 
কোনো সভায় তিনি নিজকন্ঠ হইতে আমাকে পুষ্পমাল্য পরাইয়াছিলেন, সেই 
আমার জীবনের সাহিত্য-চর্চার গৌরবের দিন? । 

বিবাহটি যথেষ্ট সামাজিক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, কারণ বিলাত-ফেরত শ্বশুর 
ও জামাতা কেউই প্রায়শ্চিত্ত করতে রাজি হননি। এবং রেজিস্ট্রি বা তিন আইনে 
বিবাহ না করে প্রমথনাথ বিবাহ করেছিলেন হিন্দু মতে। অদ্ভুত ব্যাপাব, রবীন্দ্রনাথ 
কিন্তু বিবাহের বরের নাম করেননি! অথচ ১৮৭৯-৮০তে বিলাত থাকাকালীনই উভয়ের 
পরিচয় হয়। 

প্রমথনাথ - কমলার নয় পুত্রকন্যা €৪ পুত্র; ৫ কন্যা; বিখ্যাত চলচিত্র পরিচালক 
মধু বসু তার কণিষ্ট পুত্র)। পুত্রেরা সকলেই উচ্চশিক্ষিত ছিলেন। দুই পুত্র - অশোক, 
অলোক - বিদেশে গিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তারা উভয়েই অল্প 
বয়সে প্রমথনাথ, কমলার জীবদ্দশায় মারা যান। জ্যেষ্ঠা কন্যা সুষমা সেন পাটনা 
থেকে প্রথম লোকসভার (১৯৫২) এম পি হয়েছিলেন। ছোট বেলায় তার পুত্র- 
কন্যারা ঠাকুরবাড়ির এবং কলকাতার অন্যান্য বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে 
পাবিবারিকভাবে ঘনিষ্ঠ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রমথনাথের বাড়িতে গান গেয়েছেন 
এমন ঘটনাও আছে। অথচ, রবীন্দ্রনাথের রচনায়, চিঠিপত্রে কোথাও প্রমথনাথের 
উল্লেখ দেখা যায় না। 


সমাজ, শিল্প ও শিক্ষা সংস্কার 


১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেও প্রমথনাথ যুক্ত হয়েছিলেন। ১৮৯১-তে 
কলকাতায় ভারতীয় শিল্লোদ্যোগ সম্মেলনের (1101817 [10000501181 00719102) 
ভিত্তিস্থাপন করেন প্রমথনাথ। একাধিক স্বদেশী শিল্প গড়েছেন। আসানসোলে কয়লাখনি 
পরিচালনা করেন, পূর্ব ভারতের প্রথম আধুনিক সাবানের কারখানা স্থাপন করেছিলেন, 
খনিজ প্রসন্ধানের জন্য কোম্পানী গড়েন। তারকনাথ পালিত, রাসবিহারী ঘোষ, ব্রজেন্দ্ 
নাথ শীল, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখের সঙ্গে একত্র কাজ করেছেন বেঙ্গল 
উৎকর্ষ সভায় ইত্যাদি। অথচ, এঁদের কারো কোনো রচনায়, চিঠিপত্রে প্রমথনাথের 
উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে না। 

দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার আধুনিকীকরণে প্রমথনাথের উল্লেখযোগ্য অবদান আছে। 
১৮৮৬ সালে তিনি একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন __ 7801017108] 870 90191010 


১২২ প্রমথনাথ বসু-বাংলা রচনা সংকলন 


[:000801017 1 73611081 এই নামে । এই পুস্তিকাটি সেই সময়ে গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক 
সৃষ্টি করেছিল। ১৮৮৭তে প্রমথনাথ মহেন্দ্রলাল সবকার প্রতিষ্ঠিত ভারতববী় বিজ্ঞান 
উৎকর্ষ সভা বা ইন্ডিয়ান আসোসিয়েশন ফর কালটিভেশন অধ সায়েন্সে ভূতত্বের 
উচ্চ পর্যায়ের পাঠন শুরু করেন। কিন্তু ছাত্রসংখ্যা বেশি না হওয়ায় কোর্সটি সে সময় 
বন্ধ হয়ে যায়। এর বেশ কয়েক বছর পর (১৮৮৯) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিএ (বি 
এস সি) ও এম এ ডিগ্রি প্রচলন করেন। এ বিষযে সরকারী পঠন পাঠন শুরু হয় 
প্রেসিডেন্সি কলেজে ১৮৯০-তে। ১৯০১-০৩ তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভূতত্ত 
বিষয়ে অধ্যাপনা করেছেন। সরকারি চাকুরির দায়িত্ব মেটানোর পাশাপাশি এই 
অধ্যাপনার কাজ চালাতে হোত। ১৯০১-০৬ পুনরায় ভারতীয় বিজ্ঞান উৎকর্ষ সভায় 
ভূতত্তের অধ্যাপনা করেন। 

১৯০৬ এর পয়লা জুন জাতীয় শিক্ষা পরিষদ ও বঙ্গীয় কারিগরী শিক্ষা উন্নয়ন 
পর্যদ গঠিত হয়। ওই বছর ২৫শে জুলাই বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিটিউট (371) 
কাজ শুরু করে। 83৭1-এর প্রথম অধ্যক্ষ (911701091), পরে প্রথম রেক্টর হন। 
১৯১০ সালের ২৫শে মে উপরোক্ত দুটি প্রতিষ্ঠানই সংযুক্ত হয় জাতীয় শিক্ষা 
পরিষদ নামে এবং সাহিত্য শাখা তুলে দিয়ে কারিগরী ও বিজ্ঞান শাখাই রাখা হয়। 
১৯২৯-এ পরিষদের কলেজের নাম হয় কলেজ অব ইঞ্জিনীয়ারিং আ্যান্ড 
টেকনোলজি, যাদবপুর। ১৯৫৫-তে এই কলেজই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিগণিত 
হয়। বঙ্গদেশে কারিগরী শিক্ষার বিস্তারে প্রমথনাথের অবদান সর্বাগ্রে। 

১৯১৯-২০ সালের জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কার্য বিবরণীতে আছে “বহু বংসর 
ধরে শ্রীপি এন বোস,বি এসসি (লন্ডন) অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে কাউন্সিলের “মহাধ্যক্ষ' 
(“রেকটার') এর দায়িত্ব পালন করে এসেছেন। এবং এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা পরিকল্পনা 
প্রসূত ব্যবস্থাপনা সার্থক করার ব্যাপারে মূল্যবান সহায়তা করেছেন। ১৯২০ সালের 
জুলাইতে শ্রী পি এন বোস রেকটর পদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিতে পদত্যাগ 
করেন -কারণ, তার নিজের কথায়, “কলকাতা থেকে দীর্ঘকালীন অনুপস্থিতি'। কার্যকরী 
সমিতি তাদের ছাব্বিশে জুলাই (১৯২০) তারিখের মিটিং-এ কাউন্সিলের কাজে তার 
মূল্যবান অবদান উচ্চ প্রশংসাসহ নথিবদ্ধ করেন ।” (€ 70 হা) 9815 1], 
2.80959, 83.১০ (1,0170011) 118 10910 1116 00106 ০01 1২501010110 
0০0017011 ৮/101) 67621 015111100101) 2170 16170919011 %210181)16 85515181706 
11) 0116 ০8171100001 01109 50109171195 01 5000165. ..... 1110015, 19201৬1. 
[.৭.130996 485 90911560 (01951870106 90106 01 7২9০601 ০৬%11)% (0, 00 
159 1013 5/0705, 10101017590 219561708 ি0ো) 08100021116 ০0111010666 
21 11)611176261772 10610 017 116 2611) 0011, 1920 [018060 01916809014 11)611 
11121) 91010150181101) ০1719 ৬৪1808916 591৮109 10 0)6 00117011.) বি. টি. 


পরিশিষ্ট - প্রমথনাথ বসু £ সংক্ষিপ্ত জীবনী ১২৩ 


আইয়ের ক্রম উন্নতিতে প্রমথনাথের অবদান কম নয়। রেকটর হিসাবে তার 
বন্তৃতাগুলিই তার নিদর্শন । 


এতিহাসিক, সমাজবিজ্ঞানী ও লেখক 


১৮৮৪ সালে প্রমথনাথ একটি অত্যস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ সুসম্পন্ন করেন - 
কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে প্রকাশিত তিন খন্ডের 
ইতিহাসের বিজ্ঞান খন্ডটি সম্পদনা ক'রে প্রোয় ২০০ পৃষ্ঠা) - মাত ২৯ বছর বয়সে। 
বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় প্রমথনাথের ব্যুৎপত্তি এই সম্মান লাভের সুযোগ এনে 
দেয়। চিন্তাশীল লেখক প্রমথনাথ এক বিরাট এতিহ্য রেখে গেছেন। তিন খন্ডে 
প্রকাশিত - /১1119101% 01171100) 01৮11158161017 0001111311015]) [২019 (১ম 
ও ২য়, ১৮৯৪; ৩য়, ১৮৯৬) তার এক অনন্য কীর্তি । তার রচিত গ্রন্থ ও পুস্তিকার 
সংখ্যা ৩০-এর বেশি। পুস্তকাকারে অগ্রন্থিত রচনার সংখ্যা প্রচুর, যার মধ্যে আছে 
তার অসমাপ্ত আত্মজীবনী ও মহাত্মা গান্ধীকে লেখা ষোলটি খোলা চিঠি রেচনাপঞ্জি 
দ্রষ্টব্য)। এই আত্মজীবনী ও খোলা চিঠিগুলি ধারাবাহিকভাবে ইংরেজি অমৃতবাজার 
পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 

প্রমথনাথের প্রথম গবেষণাপত্র দুটির বিষয় ছিল প্যালিওন্টোলজি বা 
প্রত্রজীববিদ্যা। হিমালয়ের পশ্চিমমুখী বিস্তারের নাম শিবালিক পাহাড়। এর শুরু 
মোটামুটি হরিদ্বারের পর থেকে এবং বিস্তার জম্মু পর্যস্ত। এই এলাকাটি ফসিল 
সমৃদ্ধ। তিন ধরণের নরবানর জাতীয় প্রাণীর জীবাশ্ম এই অঞ্চলেই পাওয়া গিয়েছে 
-যাদের নাম দেওয়া হয়েছে শিব-পিথেকাস, ব্রহ্ম-পিথেকাস আর রাম-পিথেকাস। 
এই এলাকায় অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদের জীবাশ্মেরও প্রাচুর্য দেখা যায়। ব্রিটিশ 
মিউজিয়ামে রক্ষিত এমনই কয়েকটি ফসিলের টুকরো নিয়ে প্রমথনাথ কাজ করেন 
এবং এই প্রাণিদের শ্রেণীবিভাগ করেন, কয়েকটি নতুন নামও দেন (ফেব্রুয়ারি 
১৮৮০ ও সেপ্টেম্বর ১৮৮০)। 

প্রমথনাথের অধিকাংশ রচনাই ইংরেজি ভাষায়; অতি সামান্যই বাংলায় 
(পরিশিষ্ট-১ এর তৃতীয় রচনা দ্র.)। তার ইংরেজি রচনার ভাষা ভিক্টোরিয় ইংরেজির 
ছ্ঁচে ঢালা, ঝজু, সুখপাঠ্য গদ্যে লেখা । রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান, শিক্ষা, বাণিজ্য 
সম্পর্কিত রচনাগুলি সুগভীর মনস্থিতায় ভরপূর। 


প্রয়াণ ও স্মরণ 


১৯০৭ সালে রীচীতে ২১ বিঘা জমির উপর বাড়ি নির্মাণ করেন, মৃত্যু অবধি 
(২৭শে এপ্রিল ১৯৩৪) তিনি এখানেই কাটিয়েছেন। তার স্ত্রী কমলাদেবী ছিলেন 
অশেষ গুণবতী। স্বামীর সঙ্গে তিনি বহু দুর্গম খনিজ সন্ধানে সঙ্গী হয়েছেন। তারা 


১২৪ প্রমথনাথ বসু-বাংলা রচনা সংকলন 


উভয়েই রীচীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজকর্মে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকেন। দেশসেবক 
প্রমথনাথ নীরোগ দেহে ৭৯ বছরের এক বর্ণাঢ্য জীবন সমাপ্ত করেন। 

ভারতববীয় বিজ্ঞান চ্চার ও সামাজিক সাংস্কৃতিক চিন্তার মানচিত্রে প্রমথনাথ 
উজ্জ্বল রত্ব হয়েও আজ বিস্মৃতি, বিশ্বীকৃতি ও অবহেলার শিকার। ১৮৮০ সালে তার 
গবেষণা পত্র দুটি কোন ভারতীয় বিজ্ঞানী দ্বারা আন্তর্জাতিক স্তরে প্রকাশিত সর্বপ্রথম 
বিজ্ঞান গবেষণা পত্র। এশিয়াটিক সোসাইটি, জি এস আই ও প্রেসিডেন্সি কলেজে 
তার তৈলচিত্র সংরক্ষিত আছে। তিনি লন্ডনের জিওলজিক্যাল সোসাইটির ফেলো 
(১৮৭৯) ছিলেন। জি. এস. আই-এর লবণ হুদ (বা সম্ট লেক বা বিধান নগরে) 
নবনির্মিত ভবনের সভাগৃহটি প্রমথনাথের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। এশিয়াটিক 
সোসাইটি থেকে প্রতি দু বছর অস্তর শ্রেষ্ঠ ভারতীয় ভূতত্তববিদকে পি. এন. বোস 
মেডেল দেওয়া হয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূতত্ব অণার্স ও এম. এস. সির প্রথম 
স্থানাধিকারীকে পি. এন. বোস পুরস্কার দেওয়া হয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত 
তার মর্মর মৃত্তিটি সত্তর দশকের গোড়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আজও তার পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয় 
নি। প্রমথনাথের ইংরেজি রচনার পুনমুদ্রণ আশু জরুরি। তার কথা নতুন প্রজন্মের 
ভারতীয়রা জানুক। খনিজ শিলা সমৃদ্ধ ভারতের এক মহান আধুনিক রূপকার প্রমথনাথ 
সম্পর্কিত চর্চা নতুনভাবে বিকশিত হোক। 


রাজা রামচন্দ্র ভপ্জাদেও 


যোগেশচন্ত্র রায় বিদ্যানিধি 
প্রবাসী, ১৩৪১, কার্তিক -চৈত্র, ৩৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯ 


অনেকে জানেন মিষ্টার পি, এন বোস (প্রমথনাথ বসু, প্রায় এক বংসর স্বর্গগত) 
মযূরভঞ্জে লোহার আকর আবিষ্কার করেছিলেন, এবং সে আবিষ্কারের ফলে টাটা 
কোম্পানীর বিপুল কারখানার উৎপত্তি হয়েছে। কিন্ত অনেকে জানেন না, বসু মশায় 
কি সূত্রে মযুরভর্জে এসেছিলেন। বসু মশায়ও আদি বৃত্তান্ত জানতেন না। তিনি ইং 
১৯০৩ সালে নভেম্বর মাসে গবর্ণমেন্ট ভূ -বিদ্যা বিভাগের কর্ম হতে অব্যাহতি 
পেয়েছিলেন, ডিসেম্বর মাসে রাজার ভূবিদ্যাবিদ হয়েছিলেন। তার পর ময়ূরভপ্জের 
গোরুমহ্ষাণি পাহাড়ে লোহার আকর দেখতে পান। 

আদি বৃত্তান্ত একটু লিখি। ইং ১৯০১ সালের জানুয়ারি মাসে মধুসুদন দাস১ - 
মশায়ের উদ্যোগে কটকে ওড়িষ্যার শিল্প-দ্রব্যের প্রদর্শনী হয়। এইটি প্রথম। সে 
সময়ে রাজা কটক এসেছিলেন। উদ্যোক্তারা রাজাকে ও আমাকে এক দ্রব্য-জাতের 
ভালমন্দ বিচারক করেছিলেন। ১২টার সময় যেতে হবে। আমি একটু আগে যেয়ে 
সব দ্রব্য একবার দেখে রাখলাম। প্রায় পনর আনা নানা গড় হতে এসেছে। একস্থানে 
চার হাঁড়ী কাল গুঁড়া মাটি ছিল। মাটি কোথা হতে এসেছে, তাতে কি আছে, জেনে 
রাখলাম। ১২ টার সময় রাজা এলেন। তার সঙ্গে আবার সব দেখতে লাগলাম। 
নানা প্রকার বন্তু, লোহার অস্ত্রশস্ত্র পিতল কীসার তৈজসপত্র ইত্যাদি ছিল। মযূরভ্জ 
হতেও এসেছিল। আমরা এক একটি দেখি গুণপনার প্রশংসা করি। এক একটা 
দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম । আমাদের বিশেষতঃ বাঙ্গালীর, বর্তমান চোখে সব 
সুন্দর নয়। কিন্তু কত কালের উদ্যমে ও সাধনে কলার তেমন উৎকর্ষ হয়েছে! আমি 
রাজাকে এক একটা দেখাই, আর বলি, “রাজা, এই যে কলা, একি লুপ্ত হবে ? এই 
যে কৌশল, একে একটু নৃতন পথে চালিয়ে দিবার কেহ নাই কি ?, দ্রব্যগুলি 
রাজার কাছে নৃতন ছিল না, কিন্তু তিনি গুণপনা ভেবে দেখেন নি। পরে সেই চার 
হাঁড়ির কাছে এলাম। একটু কৌতুক করে রাজাকে বললাম, “রাজা, গড়জাতী বুদ্ধি 
দেখেছেন, মাটি পাঠিয়েছে! রাজাও দেখলেন মাটি। একটা হাঁড়ি তুলে বললেন, 


১২৬ প্রমথনাথ বসু-বাংলা রচনা সংকলন 


“ভারী ঠেকছে, মাটিতে কিছু থাকবে ।” “এক হাঁড়ী মাটি ভারী ত হবেই।” কিছু মাটি 
নিয়ে দেখালাম সোনার আঁষ চিকৃচিক করছে। কেরানী কাছে দাড়িয়েছিল, বল ত 
কোথা হতে এসেছে।” “এই দু-হাঁড়ী ময়ূরভঞ্জ হতে, এই দু-হাঁড়ী অমুক গড় হতে ।” 
সোনা ও ময়ুরভপ্রের নাম শুনে রাজার আগ্রহ হল। জায়গার নাম শুনে বিশ্বাস হল। 
'তাইত, সেখানে সোনা পাওয়া যায়, আমি জানতাম না।” “কে জানবে £ ময়ূরভঙ্জ 
রাজ্য আপনার। আমার মনে করলেও আপনার ক্ষতি হবে না।” রাজা অবশ্য মর্ম 
বুঝলেন। 

এর প্রায় পাঁচ - ছয়মাস পূর্ব হতে আমি কুস্তকলা জানতে বসেছিলাম । আমি 
তখন বাসায় কুক্তকার। এই কাজের নিমিত্ত একটা পাথর খুঁজছিলাম। পাথরটা 
ইংরাজীতে ফেলস্পার (115791), বোধ হয় সংস্কৃত নাম চপল । কটকের নিকটের 
পাহাড়ে পেলাম না । তালচেরের রাজাকে বের্তমান রাজা), কেঙউঝরের মহারাজা ও 
ময়ূরভঞ্জের রাজা শ্রীরামচন্দ্রকে প্রার্থনাপত্র লিখলাম, তাঁদের রাজ্যে যত রকম পাথর 
আছে অনুগ্রহ করে এক এক টুকরো পাঠিয়ে দেবেন। সংক্ষেপে বাহ্যলক্ষণ 
দিয়েছিলাম । তথাপি এই বুদ্ধি করতে হয়েছিল৷ কারণ, থাকলে দেশী নাম থাকবে, 
সে নাম আমি জানি না, সকলে বাহ্যলক্ষণ বুঝবে না, নমুনা পাঠালে খাঁটি কিলাস 
(01501) খুজবে, না পেলে “নাই, বলবে। ইং ১৯০১ সালের মার্চ মাসে পত্র 
লিখি। তিন চার মাস মধ্যে তালচের ও কেওঝর পাথরের অনেক টুকরো পাঠিয়ে 
দিলেন, কিন্তু, একটাও চপল নষ। রাজা শ্রীরামচন্দ্র আমার পত্র পেয়েই লিখলেন, 
তিনি এক ভূবিদ্যাবিদ দ্বারা মযুরভর্জের কিয়দংশ পর্যবেক্ষণ করিয়েছেন, কিন্তু কাজ 
ভালো হয় নাই, স্থগিত রাখতে হয়েছে, অবসর পেলেই আবার করাবেন। আরও 
লিখলেন, তার এক শিলা-সংগ্রহ আছে। আমার দেখবার তরে তিনি সেটি পাঠাতে 
পারেন, কিন্তু দিতে পারবেন না। আমি পত্র পেয়ে আহুদিত হলাম, শিলা সংগ্রহ 
পাঠিয়ে দিতে লিখলাম। রাজা লিখলেন, “তাইত। খুজে পাচ্ছি না। কোথায় গেল, 
কেউ বলতে পারছে না, মোহিনীবাবু* জানতে পারেন, তাঁকে লিখবেন ।' 
মোহিনীবাবুকে লিখলাম, তিনি শিলা সংগ্রহ দেখেন নি, পাথর টাথর চিনেন না। 
তিনি অরণ্য বিভাগের এক কর্মচারীকে পরোয়ানা পাঠালেন, আমার যখন যে পাথর 
দরকার হবে, তিনি পাঠিয়ে দেবেন। অগত্যা আমাকে এক পত্র লিখতে হল, কিন্তু 
ছ-মাস পরে ইনি সেরখানেক ওজনের স্ফটিকের একটা কিলাস পাঠিয়ে দিলেন। 
আমি হতাশ হয়ে আক্ষেপ করে রাজাকে লিখলাম, “রাজা আপনার রাজ্যে কোথায় 
কি আছে, কেহ জানে না, চিনে না।' 

সে বৎসর বোধ হয় এপ্রিল মাসে টি চৌধুরী নামে এক ভদ্রলোক আমার সঙ্গে 
দেখা করতে আসেন। কথায় বুঝলাম, রাজা এঁকেই শিলা সংগ্রহে নিযুক্ত করেছিলেন। 
এঁর লম্বা লম্বা কথা শুনে আমার শ্রদ্ধা হল না। ইনি সীসার আকর “গেলেনা'র 


পরিশিষ্ট - রাজা রামচন্দ্র ভঞ্জদেও ১২৭ 


(0916178) কিলাস দেখালেন, মযুরভর্জে পেয়েছেন। আমার বিশ্বাস হল না। রাজা 
মুর্খ নহেন যে এই আবিষ্কারের মূল্য বুঝতে পারেন নাই। চৌধুরী মশায়ের ইচ্ছা 
আমি রাজাকে পত্র লিখি, ইনি যোগ্য লোক, এঁকে রাখলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। 
আমি অবশ্য লিখলাম না। 

সে সময়ে আমি বালশ্বেরের রাজা বৈকুষ্ঠনাথ দে বাহাদুরের নিকট হতে পোয়াটাক 
ভারী একটা কাল পাথর পেয়েছিলেম। তাতেও আমার খানিক কাজ চলতে পারত। 
পত্র লিখে জানলাম রাজা বাহাদুর রাজা শ্রীরামচন্দ্রের এক আলমারিতে পেয়েছিলেন। 
রাজাকে পত্র লিখলাম, তিনি কিছুই জানেন না। দৈবক্রমে কিছুদিন পরে দুই রাজা 
কটকে এসেছিলেন, একত্রে ছিলেন। আমি পাথরটি নিয়ে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভর্জন 
করতে গেলাম। রাজা শ্রীরামচন্দ্র বলেন, তিনি সে পাথর কখনও দেখেন নি, রাজা 
বৈকুষ্ঠনাথ বলেন, অমুকঘরের অমুক আলমারিতে ছিল। খানিকক্ষণ তর্কাতর্কির 
পর আমি রাজা শ্রীরামচন্দ্রকে বলালম, “রাজা, আপনার কত শিলা হারিয়ে যাচ্ছে, 
আপনি দেখছেন না।” (পাথরটা আমায় ভারি ভূগিয়েছিল। বস্তৃত সেটা কৃত্রিম কাচ। 

রাজা গড়ে গিয়ে মাসখানেক পরে আমাকে পত্র লিখলেন, তিনি ইণ্ডিয়া গবর্মেন্টের 
কাছে একজন ভূবিদ্যাপ্রাজ্ঞ চেয়েছিলেন, কিন্তু গবর্মেন্ট কাকেও দিতে পারেন নাই, 
সম্প্রতি কেহ উদ্বৃত্ত নাই। প্রমথনাথ বসু মশায় রাজার পত্র দেখে থাকবেন, এবং 
সরকারী কর্ম হতে অবসর পেয়েই ময়ূরভপ্জ এসেছিলেন । তার মুখে শুনেছি, লোহার 
আকব আবিষ্কার করতে তাকে তেমন কষ্ট করতে হয় নি। পূর্বে ওডিষ্যার তিন চার 
রাজ্যে আকর হতে লোহা কাড়া হত; ময়ূরভঞ্জ হতেও হত। কোথায় হত, বসু মহাশয় 
দেখতে পান। বিলাতী লোহা এলে এদেশের লোহার নাম দেশী লোহা হয়েছিল। 
দেশী লোহা টান লোহা” এর আদর ছিল। কামারকে কাটারী গড়তে দিলে সে দেশী 
লোহা দিয়ে কাটারীর ধার করত ।.কেঙউঝরের দেশী লোহায় সেতারের তার হত, 
কটকে কিনতে পাওয়া যেত। নিজাম হায়দারাবাদের তার উৎকৃষ্ট ছিল। অনেক কাল 
পর্যস্ত তালচের রাজ্যে ও বামড়া রাজ্যে দেশী লোহা পাওয়া যেত। বাঁকুড়া জেলায় 
লোহার নামে এক জাতি আছে। তারা জানে না, তাদের পূর্বপুরুষ দেশে লোহা যোগাত। 
সস্তা বিলাতী কাপড় এসে তাঁতীর অন্ন মেরেছে। সস্তা বিলাতী লোহা এসে লোহারের 
অন্ন মেরেছে। 


টীকা ঃ 

১. কটকের তখনকার একজন সমাজহিতৈষী গণ্যমান্য ব্যক্তি। 

২. ময়ুূরভঞ্জের রাজা রামচন্দ্র ভঞ্জদেও। কটকের র্যাভেনশ কলেজে যোগেশচন্দ্র রায় 
বিন্যানিধির ছাত্র ছিলেন। 


১২৮ প্রমথনাথ বসু বাংলা বচনা সংকলন 


৩ ওডিশাব এক একটি “গড' নিযে এক একটি ছোট বাজ্য ছিল। এদেব “গডজাত 
মহাল বলা হত। বিশেষণে 'গডজাতি'। 

৪ নোহিনী মোহন ধব। ব্যাভেনশ কলেজে যোগেশচন্দ্রেব সহকর্মী, গণিতেব অধ্যাপক 
(১৮৮৮ ৮৯) ছিলেন। তিনি বাজাব আইন উপাদষ্টা ও গৃহশিক্ষকবূপে মযুবভঞ্জ 
যান। পবে বাজা তাকে “দেওয়ান” বা মুখ্যমন্ত্রী কবেন। শোনা যায ইনিই প্রমথনাথকে 
মযৃবভর্জ আনাব ব্যবস্থা কবেন। 


ঠা 
্ু 
চু 





প্রমথনাথ বসুর বাংলা চর্চা ও রচনার প্রসঙ্গ 


সুবীর কুমার সেন 

প্রমথনাথ বস সম্পর্কে বর্তমানে আমাদের জানার প্রধানতম সূত্র যোগেশচন্দ্ 
বাগলের লেখা প্রমথনাথের জন্মশতবার্ষিকীতে প্রকাশিত ইংরিজি জীবনী গ্রন্থ 
প্রমথনাথ বোস' (৩৩ + ২৫৫পৃঃ) এবং মনোরঞ্জন গুপ্ত লিখিত (১৬ + ৬৬ পৃঃ) 
একটি ক্ষুদ্র জীবনী পুস্তিকা __ “আচার্য প্রমথনাথ বসু”। এই বই দুটিও বর্তমানে 
দুম্প্রাপ্য। প্রমথনাথেব ইংরিজি রচনার পরিমাণ বিপুল। তুলনায় বাংলা রচনাব 
পরিমাণ অল্প। সে যুগের রীতি অনুযায়ী চিঠিপত্র লিখতেন ইংরিজি বাংলা উভয় 
ভাষাতেই। সে সব চিঠিপত্রের প্রায় কিছুই রক্ষিত হয়নি। যদিও স্ত্রী কমলাদেবী 
যথেষ্ট ইংরিজি শিক্ষিত ছিলেন, তাকে চিঠি লিখতেন বাংলায়। আবাব শ্বশুর মশাই 
রমেশচন্দ্র দত্ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক, অনুরাগী এবং বাংল ওপন্যাসিক 
হওয়া সত্বেও তাকে চিঠি লিখতেন ইংরিজিতে। লক্ষ করার বিষয়, প্রমথনাথ অভ্তত 
প্রথম জীবনে বাংলা চর্চায় উৎসাহিত ছিলেন। তার বেশীর ভাগ বাংলা রচনার কাল 
১৮৮৩-৮৪ থেকে ১৮৯৩-৯৪ -_ এই এক দশক। এর শেষ পর্ব থকে প্রমথনাথ 
তার মহাগ্রন্থ 'হিস্টরি অব হিন্দু সিভিলাইজেশন আন্ডার ব্রিটিশ রুল গ্রন্থ রচনা শুরু 
করেন। যদিও মনে হয় এই বইয়ের প্রথম দুটি খন্ডের মাল মশলা সংগৃহিত হয়েছিল 
আগে হতেই। এটিও লক্ষ করার বিষয় তার গবেষণা নিবন্ধ ও অন্যান্য ইংরিজি 
রচনার সর্বাধিক উৎসার কালও এ ১৮৯৩ পর্যস্ত। ১৮৯৪ হতে ১৯০৩-৪ পর্যন্ত 
তার কোন বাংলা লেখা নেই। পরেও প্রায় নেই। এ দশ বছর “হিস্টরি” ছাড়া ইংরিজি 
লেখার পরিমাণও অত্যক্স। কিন্তু ১৯০৩ এ পর তার পাঁচটি গবেষণা প্রবন্ধ বের হয় 
ভূতত্বের উপর। সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ক ইংরিজি রচনাও। ১৯০৯ এর পর তার 
ভূতাত্তিক গবেষণার কোন রচনা নেই। অবশ্য ময়ুরভঞ্জ রাজ শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জদেব 
(১৮৭১-১৯১২) মাত্র একচল্লিশ বৎসর বয়সে প্রয়াত হলে প্রমথনাথ তার রাজকার্য 
ত্যাগ করেন। তারপরও প্রমথনাথের লেখনি থেকেছে যথেষ্ট গতিশীল। মৃত্যুর দু- 
এক দিন আগে পর্যস্তও তিনি লিখেছেন। কিন্তু সে সমস্তই ইংরিজিতে সামাজিক 
বিষয় নিয়ে। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের বন্তৃতাও ইংরিজি লেখার অনুবাদ। তার 
মৌলিক বাংলা রচনার কোন হদিশ তীর জীবনের শেষ চার দশকে অমিল। 

মনোরঞ্জন গুপ্ত তার বইতে প্রমথনাথের কয়েকটি বাংলা রচনার উদ্ধৃতি 


প্র.না.ব.-৯ 


১৩০ প্রমথনাথ বসু-বাংলা রচনা সংকলন 


দিয়েছিলেন, যা বাগলের বইতে নেই। প্রমথনাথের ৩৪ বছর বয়সে লেখা (১৮৮৯) 
একটি বাংলা বচনা “হিমালয়ে একটি নীহার বাহুর পাশে" (বিবিধ প্রবন্ধ, গ্রন্থে 
সংকলিত, বর্তমান সংকলনের তৃতীয় রচনা) থেকে সামান্য অংশ উদ্ধৃতি দিয়েছেন 
গুপ্ত _- অসংখ্য জীবের অশেষ হিত করিয়া পরে তুমি অনস্তসাগরে মিশিবে। 
তখন দৃশ্যতঃ তোমার জীবনের শেষ হইল বটে, নদীর নদীত্ব গেল বটে, কিন্তু 
তখনও বাস্তবিক তোমার মৃত্যু হইল না, মহাসমুদ্ে বিলীন হইলে মাত্র । মহাসমুদ্র 
তোমার জন্মদাতা । তিনি আপনার শরীর হইতে জলীয় বাম্প হিমালয়ে প্রেরণ 
করিযাছেন। এ জলীয় বাম্প উচ্চশৃঙ্গে তুষাররূপে সংহত হইয়াছে। এই বরফ হইতে 
তোমার জন্ম। তোমার জীবনের শেষ হইলে জন্মদাতার ক্রোড়ে লুকাইলে। 

'নদি, তোমার জীবন আদর্শ জীবন। মানবজীবনের সহিত অনেকটা সৌসাদৃশ্য 
আছে। কিন্তু তোমার জীবনের আদি হইতে অন্ত পর্যস্ত যেরূপ দেখিতে পাই মানব 
জীবনের আদি অন্ত সেরূপ দেখিতে পাই না। মানব জীবনেরও কি বাস্তবিক ক্ষয় 
হয় নাঃ তোমার মত কোন অনস্ত সাগরে মিশিয়া যায় ?.. তোমার জীবনে আরম্ত 
হইতে শেষ পর্যস্ত যেরূপ আমরা দেখিতে পাই, সেই রূপ মানুষ অপেক্ষা উচ্চ জীব 
কি মানব জীবনের আদি অন্ত দেখিতেছে?। 

এটুকু পড়লেই জগদীশচন্দ্র ভাগিরঘীর উৎস সন্ধানে'র কোন কোন অংশের 
কথা মনে হয় যা “দাসী” পত্রিকায় ১৮৯৫-তে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং “অব্যক্ত 
পুস্তকেব প্রথম সংস্করণে (১৯২১) অন্তর্ভূক্ত হয়। তুলনা করা যাক __ 

“একবার এই নদীতীরে আমার এক প্রিয়জনের পার্থিব অবশেষ চিতানলে 
ভস্মীকৃত হইতে দেখিলাম... যে যায়, সে তো আর ফিরে না; তবেকি সে 
অনস্তকালের জন্য লুপ্ত হয়? মৃত্যুতেই কি জীবনের পরিসমাপ্তি! যে যায় সে কোথা 
যায়?... কুলুকুলু শব্দের মধ্যে শুনিতে পাইলাম, “আমরা যথা হইতে আসি, আবার 
তথায় ফিরিয়া যাই! দীর্ঘ প্রবাসের পর উৎসে মিলিত হইতে যাইতেছি।”... শিব ও 
রূদ্রে! রক্ষক ও সংহারক! এখন ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম। মানসচক্ষে উৎস 
হইতে বারিকণার সাগরোদ্দেশে যাত্রা ও পুনরায় উৎসে প্রত্যাবর্তন স্পষ্ট দেখিতে 
পাইলাম ।...? 

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তার “বঙ্গ সাহিত্যে বিজ্ঞান” বেঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, ১৯৬০) 
গ্রন্থে লিখেছেন, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে প্রকাশিত ... প্রাকৃতিক ইতিহাসের' 
(১৮৮৪) আলোচ্য বিষয় ভূগোল ও ভূবিদ্যা।” প্রমথনাথ সম্পর্কে তার তথ্যসূত্র 
শশীভূষণের “জীবনীকোষ পেঞ্ম খণ্ড)” । ভট্টাচার্য লিখেছেন, “ভূবিজ্ঞান বিষয়ক... 
আলোচ্য বিষয় ভূপৃষ্ঠ, ভূগর্ভ ও বায়ু। এখানে আলোচনা যথাসম্ভব বিস্তারিতভাবে 
করা হয়েছে। তবে ভাষার আড়ষ্টতা প্রমথনাথের রচনার প্রধান ক্রটি। প্রমথনাথ 
ছাড়া আধুনিক যুগে অের্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে -সু. কু. সেন) আর দু একজন 


পবিশিষ্ট - প্রমথনাথ বসুর বাংলা চর্চা ও বচনার প্রসঙ্গ ১৩১ 


মাত্র লেখক সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে ভূবিজ্ঞান লিখেছেন” প্রকাশের কযেক মাস 
পবে (ভাদ্র, ১২৯২ সন; সেপ্টেম্বর, ১৮৮৫) ভারতীতে প্রাকৃতিক ইতিহাসের 
যে একটি ছোট সমালোচনা বের হয় তাতে লেখা হয __- 'এইখানি ভূবিদ্যা এবং 
প্রাকৃতিক ভূগোল বিষযক একটি পাঠ্য পুস্তক, এবং প্রচলিত প্রাকৃতিক ভূগোল 
সকল হইতে স্বতন্ত্র প্রণালীতে লিখিত। বঙ্গদেশেব প্রাকৃতিক অবস্থাই ইহাব বিশেষ 
আলোচা বিষয। ইহাব প্রণালী যেমন সুন্দর -_ ভাষাও তেমনি সরল। কেবল 
বালক বলিযা নহে, অনেক বড় বালকে ইহা পড়িয়া সহজে প্রাকৃতিক রহসোর 
সংক্ষিপ্ত জ্ঞান লাভ করিতে পাবেন পুস্তকখানি বাঙ্গালী পাঠকেব শিক্ষায় বিশেষ 
উপযোগী । ... 

ভট্টাচার্যের মতে যার “ভাষার আড়ষ্টতা ... প্রধান ক্রুটি', ভারতী সমালোচকেব 
মতে __ হ্হার .. ভাষাও তেমনি সরল ।” প্রমথনাথ ছোটদের জন্য আরও একটি 
বই লিখেছিলেন -_ “শিশুপাঠ'। প্রাকৃতিক ইতিহাস" বা শিশুপাঠ' দেখার সৌভাগ্য 
হয়নি। কিন্তু তার 'প্রবন্ধ সংগ্রহে'র প্রবন্ধগুলি পড়লে ভারতীর সমালোচকের মতই 
সমর্থনযোগ্য মনে হয়। এই বইযের প্রত্যেকটি রচনার ভাষা সাধু, মার্জিত, সাবলীল 
ও গতিশীল এবং সর্বোপরি অনুধেয়। তাব ভাষা ব্যবহার ও উপস্থাপনায় একটি 
স্বকীয়তার ছাপ আছে। 

১৮৭১ সালে ষোল বছর বযসে প্রমথনাথের কবিতার বই “অবকাশ কুসুম” 
বেব হয। বইটির একটি কবিতার কয়েকটি পংক্তি মনোরঞ্জন গুপ্তব “আচার্য প্রমথনাথ' 
বইতে উদ্ধৃত হাযছে (বর্তমানে সংকলনের ২৫ পৃ. দ্র.)। এই পংস্তি কয়টির ভাষা 
ও ভঙ্গি ভারতচন্দ্র, গুপ্ত কবি এবং কতকাংশে মাইকেল অনুসারী । কিন্তু ভাব ও 
বক্তব্য উনবিংশ শতাব্দীয় এবং আধুনিক। অর্থাৎ যুবোপীয় ভাব ও বাংলার 
নবজাগরণের সুত্রপাতের সংক্ষোভে প্রভাবিত। রচনাটি সনেট কীনা বোঝা যাচ্ছে 
না। সম্ভবত নয়। কিন্তু পয়ারের খাঁচায় সনেটের বাঁধুনী যা মাইকেল বা এমনকী 
ইয়ংবেঙ্গলদের কারও কারও রচনায় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই বহুলক্ষিত তা 
এই কবিতাটিতেও । 

প্রমথনাথের গদ্যের যে নমুনা আমরা পাচ্ছি তার সবকটিই তার বিলাত হতে 
প্রত্যাবর্তনের কিছুদিন পর - ত্রিশ-চল্লিশ বছব বযসে লেখা। প্রথম দিকের গদ্য 
যথেষ্ট পরিমাণে বঙ্কিম অনুসারী। এই পর্যায়ের প্রথম “কেঁচো” । ছোটদের পাঠ্যপুস্তকের 
ধরনে লেখা। কিন্তু কিশোর পাঠকের জন্য “জনপ্রিয়” রচনা হিসেবেও গণ্য হতে 
পারে। রচনাটির সর্বাপেক্ষা বড় শুণ পাঠককে হাতে-কলমে পরীক্ষা নিরীক্ষা ও 
পর্যবেক্ষণের মধ্যে টেনে নেওয়া হচ্ছে। ভাষা সাবলীল ও ঝজু। আজকের দিনেও-_ 
এই একবিংশ শতাব্দীতেও এটি বিজ্ঞান-রচনার “মডেল? হতে পারে। এ পর্যায়েই 
প্রমথনাথ তার 'প্রাকৃতিক ইতিহাস” লেখেন। সম্ভবত এ বিষয়ে প্রচলিত ছাত্র পাঠ্য 





১৩২ প্রমথনাথ বসু-বাংলা রচনা সংকলন 


পুস্তকগুলিব হানতা বিশেষত বিজ্ঞান তথ্য ও বৈজ্ঞানিকতার ন্যুনতা তাকে এ কাজে 
প্রবোচিত কবে। তদানীত্তন পাঠ্য পত্তকগুলির ভাষা ও ভঙ্গি হতে প্রমথনাথের ভাষা 
ও ভঙ্গি উন্নত। বলা যেতে পাবে মৃত্যুপ্জয় বিদ্যালঙ্কাব, ইয়ংবেঙ্গল, ঈশ্বরচন্দ্র, অক্ষয় 
দক্ডদের যুগ-পার হয়ে বঙ্কিম যুগের লক্ষণাক্রান্ত হয়েও, অন্তত বিজ্ঞান রচনার 
ক্ষেত্রে প্রমথনাথ তাও কতকটা অতিক্রম করে গেছেন। 

ফুলের প্রতি' একটি বৈজ্ঞানিক রচনা, কিন্তু কাব্যগুণ মন্ডিত। বঙ্কিমের 
'খদ্যোৎবা “বৃষ্টি'র মডেলে রচিত (দ্র. গদ্যপদ্য বা কবিতা পুস্তক; বঙ্কিম রচনাবলী)। 
আশ্চর্য নয়-_ এ লেখাটিকে ভারতীর বার্ষিক নির্ঘন্টে কবিতা বলে দেখানো হয়েছিল৷ 

এটি স্পষ্ট যে প্রমথনাথ ছ বছর বিলাতে থাকলেও বাঙালীত্ব হারান নি। 
রমেশচন্দ্র দত্ত'র কন্যাকে বিবাহও সম্ভবত তীকে বাঙলা লেখায় উদ্ুদ্ধ করে থাকবে। 

জিতেন্দ্রলাল বসু কৃত অনুবাদের দুটি নমুনার মধ্যে (সভ্যতার স্তর ও যুগ' 
এবং “সভ্য সমাজেব ক্রমবিকাশ") প্রথমটি অপেক্ষা দ্বিতীযটি অনেক বেশী সরস। 
দ্বিতীয়টি তার সাহিত্য সম্মিলনের অভিভাষণ। প্রমথনাথ তার মুদ্রিত অভিভাষণের 
শুরুতে লিখেছেন __ এই প্রবন্ধাটির অধিকাংশ শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বসু এম. এ.. 
বি. এল. আমার “12190০17596 01৬1112801017” এর যে অনুবাদ করিতেছেন তাহা 
হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। অনুবাদের কিয়দংশ কোন কোন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত 
হইয়াছে।” স্বাভাবিক যে এই রচনাটির খশড়া অনুবাদের উপর তিনি স্বয়ং যথা 
কলম চালিয়েছিলেন। | 

'গোঁড়গীত" একটি অন্যরকম রচনা । গোনদ, গোগুবা গৌড় নামক আদিবাসী 
জনের বাস মধ্য প্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের কতক অঞ্চলে নর্মদা ও গোদাবরীর মধ্যবর্তী 
এলাকায় । “..স্বীষ্টান ধর্ম প্রচারক হিসলশ গৌঁড়দের কতকগুলি গীত সংগ্রহ করেন। 
... ১৮৮৬ শ্রীঃ অব্দে...রিচার্ভ টেম্পল...এ সকল গীত ইংরাজি অনুবাদ সহ প্রকাশ 
করেন” । প্রমথনাথ সেই গীতের অংশ-বিশেষ মিলহীন কবিতায় পয়ার ছন্দে অনুবাদ 
বা ভাবানুবাদ করেন। রচনাটির ঢঙ ও ভাষা প্রচলিত পাঁচালী গানের মতোই। 

একটি কথা এখানে উল্লেখযোগ্য । প্রমথনাথের প্রথম জীবনের রচনা-_ কী 
বাংলা, কী ইংরিজি __ সেকুলার (99০18) এবং যুক্তি বিন্যস্ত, কিন্তু পরবর্তী 
জীবনের রচনায় সাম্প্রদায়িকতার অনুপ্রবেশ না থাকলেও কিন্তু আধ্যাত্মিকতা আছে। 

১৮৯১ খুঃ প্রমথনাথ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে সংঘবদ্ধ চর্চার জন্য 
একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান বা একাডেমী প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। তীর মতে এ প্রতিষ্ঠানের 
একটি প্রধান কাজ হওয়া উচিত-_ বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা 
এবং বিভিন্ন বিষয়ে বাংলা পাঠ্য পৃস্তক প্রণয়ন করা (এ বিষয়ে বর্তমান 
সংকলনের “বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা” প্রবন্ধের শেষ দুটি অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। 
এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে -_ বাংলা ভাষাতেই জ্ঞান বিজ্ঞান সাহিত্য বিষয়ক 


পবিশিষ্ট -- প্রমথনাথ বসুব বাংলা চর্চা ও বচনাব প্রসঙ্গ ১৩৩ 


চর্চাপঠন পান ও গবেষণার ব্যাপারে আবও অনেকেব মতো প্রমথনাথেরও যথেষ্ট 
উৎসাহ ছিল। বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিট্যুটে প্রাথমিক স্তরের টেকনিক্যাল বিষয়গুলি 
বা বিভিন্ন ট্রেডের প্রশিক্ষণ বাংলা ভাষায দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। 

বাংলা ভাষা-সাহিত্য বিষয়ক চ্চা বিশেষত, বাংলা ব্যাকরণ, অভিধান, ভাষাতত্তব 
ভাষা সাহিত্যের ইতিহাস চর্চা, বাংলা ভাষাতেই বিভিন্ন জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণার, 
পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশেব চেষ্টাব জন্য কোন এক বা একাধিক প্রতিষ্ঠান ও সস্্থা 
স্থাপনের চিন্তা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিনটি দশকে বিভিন্ন মহল থেকে উচ্চারিত 
হয়েছিল এবং এবাবদে কিছু চেষ্টাও হয়েছিল। বাগলের বই থেকে মনে হয় এমন 
একটি প্রস্তাব প্রমথনাথই প্রথম উথ্থাপন করেন এবং বেঙ্গল আাকাডেমী অব 
লিটারেচার বা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংগঠন প্রমথনাথের প্রস্তাবের পূর্তি। এটি 
ঠিকনয়। এই বিষয়টিব উল্লেখ মনোরঞ্জন গুপ্তর বহতে নেই। 

মদন মোহন কুমার তাব “বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদেব ইতিহাস ঃ প্রথম পর্ব 
পুস্তকে দেখিয়েছেন, ১৮৭২-এ জন বীমস নামক একজন ইংরেজ আই.সি.এস. 
ইংরিজিতে একটি “অনুষ্ঠান পত্র" বা “প্যামাফ্রেট' প্রকাশ করেন। এ পুস্তিকায় তিনি 
একটি “আযাকাডেমী অব লিটারেচার ফর বেঙ্গল" গঠনের প্রস্তাব দেন। এ প্রস্তাবের 
একটি বাংলা অনুবাদ বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত “বঙ্গদর্শন” এর দ্বিতীয় সংখ্যায 
'বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজ অনুষ্ঠান পত্র” এই শিরোনামে প্রকাশিত হয়। তিনি ইংলন্ডে 
থাকাকালীনই গ্রীক, ল্যাটিন, সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। পরবর্তী 
কালে বহু বছর (১৮৬২-১৮৯৩) বঙ্গদেশে বাস করেন এবং বাংলা ও অন্যান্য 
উত্তর ভারতীয় ভাষা শিক্ষা করেন। বাঙলা ভাষার একটি ব্যাকরণ বইও প্রকাশ 
করেন। বীমসের বাংলা রচনাটি. প্রকাশ করার সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র একটি মন্তব্যও 
জুড়ে দেন এবং আশা প্রকাশ করেন এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত হবে! ১৮৮২"র মে 
মাস (জ্যৈষ্ট, ১২৭৯ বঙ্গাব্দ) ভারতী পত্রিকায় “কলিকাতা সারস্বত সম্মিলন” নামে 
একটি প্রবন্ধ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রকাশ করেন। তার মাস দুয়েকের মধ্যে 
জোড়ার্সাকো ঠাকুর বাড়িতে “সারস্বত সমাজ” নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়, 
নিয়মবিধি লেখা হয়। রাজেন্দ্রলাল মিত্র সভাপতি । বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ ও 
সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর সহযোগী সভাপতি; কৃষ্ণবিহারী সেন (কেশবচন্দ্র সেনের 
ভাই) ও রবীন্দ্রনাথ সম্পাদক। বঙ্কিমচন্দ্র (সম্ভবত বীমস প্রস্তাব মনে রেখে) এই 
প্রতিষ্ঠানের নাম “আযাকাডেমী অব বেঙ্গলী লিটারেচার” রাখতে চেয়েছিলেন, সে 
প্রস্তাব গ্রাহ্য হয়নি। “সমাজের আয়ু ছিল কয়েক মাস। 

আরও এগার বছর পর ১৮৯৩ আরেক বাঙালি 'ইংরেজ' এল. লিওটার্ড-এর 
আগ্রহে ও চেষ্টায় “দি বেঙ্গল আযাকাডেমী অব লিটারেচার" প্রতিষ্ঠিত হয়। কারও মতে 
লিওটার্ড চন্দননগরবাসী “ফরাসী” ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের মাসিক মুখপত্র প্রায় বছর 


১৩৪ প্রমথনাথ বসু-বাংলা রচনা সংকলন 


খানেক প্রকাশিত হয়েছিল। প্রতিষ্ঠার কয়েকমাসের মধ্যেই 'আকাডেমী'র একটি বাংলা 
নাম-- “বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ" সংযোজিত হয়। মুখপাত্রে ইংরিজি ও বাঙলা উভয় 
ভাষায়ই রচনাদি প্রকাশিত হত। এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্যরা ছিলেন__ 
লিওটার্ড, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী, কালীপ্রসন্ন সেন প্রভৃতি । কুমার বিনয়কৃষ্ণ 
দেবকে সভাপতি কবা হয়। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ১৯ এপ্রিল ১৮৯৪ পর্যন্ত পয়ত্রিশ জন 
সুধী ব্যক্তিকে সদস্য করা হয়। লক্ষ কবাব বিষয় এঁদের মধ্যে ঠাকুববাড়ির কেউ ছিলেন 
না। রমেশচন্্র দত্ত ছিলেন। রাজনারায়ণ বসু ছিলেন, 'কঙ্কাবতী” লেখক ত্রেলোক্যনাথ 
মুখোপাধ্যায় ছিলেন। তখন অসুস্থ বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে যোগ ছিল। ১৮৯৪-এর ২৯ 
এপ্রিলেই ইংরিজি নাম বাদ দিয়ে বাঙলা নামটিই বহাল রাখা হয় এবং আাকাডেমী 
তথা পবিষদের আঠাশতম অধিবেশনে বিজয়কৃষ্ণ দেবেব প্রস্তাবে ১৩০১ বঙ্গাব্দের 
(১৮৯৪-৯৫% জন্য বমেশচন্দ্র দত্তকে পরিষদের সভাপতি করা হয়। লিওটার্ড ও প্রথম 
পদে প্রথম অধিবেশনেই নবীনচন্দ্র সেনের নাম অনুমোদিত হয়। দ্বিতীয় অধিবেশনে 
জুন মাসে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। অনেক আলোচনার পর তাকে দ্বিতীয় সহ- 
সভাপতি মনোনীত করা হয়। ভারতী পত্রিকায় পৌষ ১৩০০ (ডিসেম্বর-জানুয়ারি 
১৮৯৩-৯৪) স্বর্ণকুমারী দেবী “বাঙলা আযাকাডেমী” বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন। 
প্রমথনাথও তার নিজের লেখায় বলেছেন -_ তাব প্রস্তাবটিও “বোধহয় নৃতন নহে?। 

২৭ জুলাই ১৮৯৪ এর তৃতীয় অধিবেশনে সাহিত্য, শিক্ষা, সাংবাদিকতার 
ক্ষেত্রে সাতাশ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি পরিষদের সভ্যরূপে যোগ দেন। এদের মধ্যে 
ছিলেন প্রমথনাথ বসুও। এত সমস্তের পরও, সাহিত্য পরিষদের কর্মচেষ্টার সঙ্গে 
প্রমথনাথকে সংশ্লিষ্ট করার চেষ্টা দেখা গেল না। যিনি বাংলা বৈজ্ঞানিক পরিভাষার 
দোষক্রটি দেখাচ্ছেন ও সমাধান বাতলাচ্ছেন, পরিষদের পরিভাষা চেষ্টায় তিনি 
নেই। ১৯১৬তে তাকে বিজ্ঞান শাখা সভাপতি করাটাও যেন মনে হয় দায়সারা 
গোছের। রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্পচন্দ্র, আশুতোষ প্রভৃতি সমসাময়িকরা এবং পরবতীরা 
কেউই তার বাংলা ভাষার লেখক __ কৃতিকে স্বীকৃতি দেননি। পরিষদের গৃহনির্মাণে 
তার কন্যা “লেডি প্রতিমা মিত্র'কে ডাকা হয়েছে __ তারই প্রয়াণ বৎসরে । সেখানে 
লেডি মিত্রের পরিচয় রমেশচন্দ্র দত্তের দৌহিত্রী, প্রমথনাথের কন্যা নয়। পরিষদে 
রক্ষিত শ'দেড়েক তৈলচিত্রের মধ্যে প্রমথনাথের ছবি নেই। 

জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রকে পরিষদ সাম্মানিক সদস্য করে। বাংলা ভাষার 
বিজ্ঞানরচনার ক্ষেত্রে প্রমথনাথের অবদান এঁদের দু'জনের চেয়ে কম না হওয়া 
সর্তেও তাকে করেনি! আশুতোষ প্রমথনাথকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কাজে 
ডাকেননি! প্রমথনাথ বিটিআই ও জাতীয় শিক্ষা পরিষদে যুক্ত ছিলেন বলেই কি? 
প্রথনাথ কিন্তু প্রয়োজন স্থলে এঁদের কৃতির উল্লেখ করেছেন সাবলীলভাবে। 


